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এই বৈশাখে ‘বনুদ্ধর|’ ত্রয়োত্রিংশ বৎসরে পদাৰ্পন করলে| ৷ এই 
দীর্ঘ সময় ‘বসুন্ধর|’ কৃষকের সহযোগী ও স্বুখতুঃখের সঙ্গী । মানুষের 
ক্ষুধা থেকে মুক্তি, দৈহ্য থেকে স্বাচ্ছল্য ও জীবনের স্বাচ্ছন্দ আনার 
জন্য মাটির বুকে যারা অবিরাম পরিশ্রম করে চলেছে তাদের সমস্তা, 
সঙ্কট ও সেই সঙ্কট মোচনের পথের নিশানা বহন করে চলেছে এই 
'বন্ন্ধরা' | গ্রামবাংলায় ছড়িয়ে থাকা মামুষর! ‘বসুদ্ধরা’কে তাই পায় 
বন্ধুর ভূমিকায়। 

গ্রামবাংলা তথা সমগ্র বাংলার সামগ্ৰিক অর্থ নীতির বুনিয়াদ 
যেহেতু মূলত কৃষিভিত্তিক তাই কৃষি উন্নতির উপরই উন্নয়ন পরিকল্পনায় 
গুরুত্ব রয়েছে সকলের উপরে । এই গুরুত্বের ফলশ্রুতি হিসাবে 
আমর! পেয়েছি কৃষির ক্রমোন্নতি। বিশেষ করে গত চার বছরে 
কৃষি উন্নতির হার উল্লেখযোগ্য । পর পর ছু বছর খরা ও বন্তায় 
কৃষি অর্থনীতি প্রচণ্ডভাবে বিপর্যস্ত হলেও কৃষক ও কৃষিপ্রযুক্তিবিদদের 
সক্রিয় সহযোগিতায় কৃষি উন্নয়নের ধার! অব্যাহত রয়েছে । এ বছর 
শুধু আমন ধানের উৎপাদন হয়েছে চালের হিসাবে ৬০ লক্ষ টন। 
এটি সর্বকালীন রেকর্ড। রবিশস্তের ক্ষেত্রে সেচ ও অসেচ এলাকার 
চাষ পর্যায় কৃষকদের কাছে তুলে ধরার ফলে ও উন্নত এবং জলদি 
জাতের শহ্যবীজের ব্যবহারে রবি মরন্থমের ফলনও উল্লেখযোগ্যভাবে 
বাড়ানো সম্ভব হয়েছে। ফলন বৃদ্ধি কৃষকদের মনে বেশী করে তখনই 
প্রেরণা জাগায় যখন তারা তাদের উৎপাদিত শস্যের উপযুক্ত দাম 
পায়। বর্তমান সরকার এদিকে নজর রেখেছেন এবং ক্ষুদ্ৰ ও প্রান্তিক 
কৃষকদের উন্নতির জন্য বিশেষ স্থযোগ স্থবিধা দেওয়ার ব্যবস্থা 
নিয়েছেন। 
সারা বছরের কৃষিকর্ম ও কৃষি ভাবনার এক পর্যায় সুরু বৈশাখ 
থেকেই। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাগ্ঠশস্তের চাহিদ! মেটাতে এবং 
কৃষি নির্ভর শিল্পের উন্নতির জন্য আমাদের কৃষি উন্নয়ন কার্যক্রম আরও 
গতিশীল করে তুলতে হবে। চিন্তায় বিপ্লব এলে প্রয়োগে বিপ্লব 
আনতে দেরী হয় না। তাই কৃষি গবেষণা, কৃষি সম্প্রসারণ, শস্ত 
পর্যায় নির্বাচন, জাত নির্বাচন, শস্য সংরক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে উন্নতি 















৩৩শ বর্ষ £ ১ম সংখ)| 
বাক ঘটাতে হবে নতুন বছরে। 


এইসব নতুন নতুন কৃষি চিন্ত! ও ভাবন! গবেষণালদ্ধ তথ্য যা 


“ৰন্ুস্ধর| £ ত্রয়োত্রিংশ বর্ষ £ ১ম সংখ্য! 


কৃষকদের ক্ষেতে বিপ্লব ঘটাতে সাহায্য করবে 
তা কৃষকদের মধ্যে ছড়িয়ে দেবে ‘বসুন্ধর|” ৷ 
এরজন্য প্রয়োজন লেখকের যথাযথ সহযোগিতার; 
জেলার ও ব্লক পৰ্যায়ে কৃষি প্রশাসন থেকে 
রিপোর্ট, সংবাদ ইত্যাদির যোগানের । তাই 
আমর! কৃষি প্রাসঙ্গিক বা গ্রামোন্নয়ন ভিত্তিক 
লেখা আশ! করবো কৃষি সাংবাদিক? কৃষি বিশেষজ্ঞ, 
জেলার কৃষি তথ্য আধিকারিক এবং যার! 
নিজেদের হাতে শস্য উৎপাদন করছেন তাদের 
কাছ থেকেও ৷ 


এইসঙ্গে আর একটি কথ! সবিনয়ে নিবেদন 
করতে চাই যে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মধ্যে দিয়ে 
গিয়েও কৃষি উন্নতির কাজ এগিয়ে চলেছে। 
তেমনি বনুদ্ধরারও নান! অনিবাৰ্য পরিস্থিতির 
ফলে বিশেষ করে গত বছর যথানিয়মিত প্রকাশ 
ব্যাহত হয়েছে । কিন্তু বিদুৎ পরিস্থিতির উন্নতি 
এবং সেই সঙ্গে সমস্ত কর্মীদের বিশেষ চেষ্টার 
ফলে এই ক্রটি আমরা শুধরে নিয়েছি এবং আশ। 
রাখি যে কৃষক; গ্রাহক ও অনুগ্ৰাহকদের কাছে 
“বনুন্ধরা?র গৌরব অম্লান রাখতে পারব। 


আপনার বীজ যদি তিন বছরের বেশি হয়ে থাকে তাহলে, সেই গম বীজ হিসাবে 
রাখবেন না। চাষের সময় নতুন বীজ ব্যবহার করবেন। 





আপনি হয়ত আপনার ক্ষেতে পরিচর্ধা 
করতে যাচ্ছেন ৷ রাস্তায় ব| আইলের উপরে 
কিন্ব। গমের ক্ষেতেই দেখলেন ৩-৪ ফুট লম্ব| 
একটা গাছে “ধনে*-র মত সাদা সাদা ফুল ফুটে 
আছে। এবার এই গাছটাকে একটু ভাল করে 
লক্ষ্য করুন। দেখবেন? এই গাছের পাতাগুলে! 
সরু ও কাট! কাটা _কিছুট! গাজর পাতার মত। 
ফুল দেখতে ধনের মত হলেও কাণ্ডট! কিন্তু শক্ত 
--গায়ে কয়েকট! খাজ আছে এবং কাণ্ডে লোম 
(hair) থাকায় খুব খসখসে । গাছে ডাল- 
পল! বেশী এবং প্রত্যেকটি ডালের মাথায় 

ংখ্য ফুল । এতক্ষণ যেগুলোকে আপনার 
ধনে ফুল বলে মনে হয়েছিল এবার ভাল করে 
দেখুন এইগুলে! একসাথে ফুটে থাক! অনেক- 
গুলি ফুলের সমপ্রিমাত্র। এত বড় একট! গাছে 
ধনের মত ফুল দেখে প্রথমে আপনি খুব অবাক 
হয়ে থাকলেও এবার পুরে! গাছটাকে দেখার পর 
নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন যে এট! মোটেই ধনে 
গছ নয় আসলে এট! একটা আগাছা-_নাম 
পার্থেনিযাম। পুরো নাম পার্থেনিয়াম 
হিস্টারোফো রাস । 


টেকনিক্যাল অফিসার, বারাসত । 
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এই পার্থেনিয়াম গাছ যে কোন জায়গাতেই 
যেমন পতিত জমি, জলাভূমি? পার্ক, রাস্তার 
পাশে এমন কি গম বা অন্তান্ত ফসলের জমিতেও 
জন্মাতে পারে। যে কোন প্রতিকূল অবস্থায় 
এদের বেঁচে থাকার আশ্চর্য ক্ষমতা আছে এবং 
সার! বছর ধরেই এই গাছে ফুল ফোটে, ফলে 
এক একটি গাছ ৭০*০টা বীজ উৎপাদন করার 
ক্ষমত| রাখে । এই বীজ্ঞগুলে। খুব ছোট ও 
হালক! তাই হাওয়া! কিন্বা! বৃষ্টির জল, ট্রেন, বাস 
ও জন্তু-জানোয়ারের মাধ্যমে অতি সহজেই 
এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে পড়তে পারে। এই 
গাছ খুব তাড়াতাড়ি বাড়ে এবং একবার কোন 
জায়গায় জন্মালে এ এলাকার সব প্রয়োজনীয় 
এবং অপ্রয়োজনীয় গাছকে এর! উচ্ছেদ করে দিতে 
পারে। মাটির সমানে কেটে দিলে আবার 
ডালপালাসহ বেড়ে ওঠে। 

প্রথমে আপনার জমিতে যদি মাত্র একট! 
পার্থেনয়াম গছ জন্মে থাকে এবং এ গাছ থেকে 
মাত্র ১০০ট| ৰীজ আপনার জমিতে পড়ে তাহলে 
কয়েকদিনের মধ্যেই এ ১০%ট| গাছ জন্মাবে। 
ডালপালাসহ এই ১০*টা পার্থেনিয়াম গাছ 
আপনার জমির যেটুকু জায়গা জুড়ে রাখবে 
সেটাই এ জমির বেশ কিছুট! ফসল নষ্ট হওয়ার 
পক্ষে যথেষ্ট । তারপর যদি এ ১০*ট1 গাছের 
বীজও আপনার জমিতে পড়ে তাহলে এ জমিতে 
কেবল পার্থেনিয়াম গাছই থাকবে। 

গাছগুলে! তোলার সময়ই আপনার অজ্ঞাতে 
গাছের গায়ের কিছু লোম আপনাদের সবার 
হাতেও লেগে গিয়েছে। তারপর কখন যে এ 
হাত দিয়েই হাত, পা, গল| ব| শরীরের অন্যান্য 
অংশ চুলকিয়েছেন ত1 কারে! মনে থাকার কথা 


নয়। কিন্তু কয়েকদিনের পর দেখতে পেলেন 
এ চুলকানোর জায়গাতে কয়েকট! ফুসকুড়ি 
হয়েছে। পরে ফুসকুড়ি থেকে রস বের হয়ে 
তা হাতের ছোয়ায় সার! শরীরে ছড়িয়ে পড়বে। 
ধীরে ধীরে শরীরের এসব অংশে খা হয়ে যাবে। 

এদিকে? আপনার পাশের বাড়ীর গরুগুলে। 
হালচাষ সেয়ে ফেরার পথে রাস্তার উপরে 
আপনার! যে সব পার্থেনিয়াম আগাছ| ফেলে- 
ছিলেন তার কিছুট মুখে নিয়ে চিবৃতে চিবুতে 


আসছিল। দিনছই পরে আপনার প্রতিবেশী 


জানালেন_এঁ গরুগুলোর মুখে ঘা হয়েছে, জার 
কাজও করতে পারছে না। এখানেও কিন্তু এ 
আগাছ|--যার গায়ের লোমের জন্য আপনার 
শরীরেও ঘা হয়েছে। 

এখন দেখুন, যে গাছটাকে দেখে প্রথমদিন 
আপনি কৌতুহলী হয়েও পরে নেহাত আগাছ। 
ভেবে অবজ্ঞা করেছিলেন, সেই আগাছাটাই 
আপনার ফসলের ক্ষতি করেছে, আপনার শরীরে 
ঘা'র সৃষ্টি করেছে এবং পাশের বাড়ীর গরুও 
এই আগাছার জ্বালায় কষ্ট পাচ্ছে। 

এই ভয়ানক ক্ষতিকর আগাছাটার আদি 
জন্মস্থান দক্ষিণ আমেরিক। হলেও ধীরে ধীরে 
এই গাছ পৃথিবীর নানাস্থানে ছড়িয়ে পড়েছে। 
সম্ভবতঃ বছর পঁচিশ আগে কোন খাস্ভশস্তের 
সাথে এই আগাছার কয়েকটা! বীজ ভারতেও 
চলে এসেছে। আর মাত্র কয়েকটা! বীজই তে! 
লক্ষ লক্ষ আগাছা জন্মানোর পক্ষে যথেষ্ট, দেখ! 
গেল মহারাষ্ট্র ও কর্ণাটকের নানা জায়গায় 
লোকজন হাতে ব| মুখে ঘা নিয়ে চিকিৎসার জন্য 
আসছেন-_ অথচ কোন ওষুধেই এই ঘ| সারানে। 
যাচ্ছে না পরে অনেক অনুসন্ধানের পর জান! 


~~ 


গেল যারা এই আগাছা ছু য়েছেন তাদেরই এই 
মারাত্মক ঘা হয়েছে । আর এই গাছে ফুল 
আসার পরই এর গায়ের লোমগুলে! ভয়ানক 
বিষাক্ত হয়ে ওঠে। 

সম্প্ৰতি পশ্চিম বাংলায় এই আগাছা! দেখ 
যাচ্ছে। আমাদের অনেকেই তো এই 
আগাছ!কে চিনি ন৷ ৷ তাই পথে ঘাটে হঠাৎ 
এরকম কোন গাছে ধনের মত সাদ! সাদ! ফুল 
দেখতে পেলে গাছটিকে ভাল করে লক্ষ্য কর| 
প্রয়োজন__গাছট। যদি এই ভয়ানক আগাছ! 
বলে মনে হয় তাহলে অতি সাবধানে গাছটিকে 
তুলে জ্বালিয়ে দিতে হবে। কারণ, এই একট! 
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গাছ ধ্বংস করলে প্রাথমিক ভাবে অন্ততঃ ৭০০০ 
আগাছার জন্মরোধ সম্ভব হবে। 

জমিতে এই আগাছার সংখ্য! বেশী হয়ে 
গেলে তো আর হাতে তুলে আ্বালানে৷ সম্ভব 
নয়_তখন অবশ্যই ওষুধের সাহায্য নিতে হবে। 
এরূপক্ষেত্রে ২-৪ডি লবণ (ফানোক্সান) ২ কিলে! 
৪০* লিটার জলে গুলে অথব! আনসার-৫২৯ 
৪ লিটার ৪** লিটার জলের সাথে মিশিয়ে 
গাছে ছেটাতে হবে। | 

অতএব এই বিপদের বীজ যাতে অঙ্কুরেই 
বিনাশ করা যায় সেদিকে আমাদের সবার দৃষ্টি 
দেওয়। প্ৰয়োজন ৷ 


আবার তোমাকে | দীনবন্ধু হাজর| 


আবার তোমাকে পাবে| ছায়াগ্রাম জলমাঠ করতোয়া আত্তেরির পাড়ে, 

তখন কৃষক বউ ঘোড়া মুখী ধানক্ষেতে এলিয়ে দিয়েছে চুল কৃষকের পাশে 

তখন নরম ধুলোয় দেবশিশু খেল! করে জারুল কাঠাল আম মউল ছায়ায় 

আবার তোমাকে পাবে! রাধুনী পাগল শীষে বাবুইয়ের শালিকের নরম ঝতাসে। 


হয়তে! নেমেছে রাত বারোয়ারী নাটমঞ্চে বুমকোলত| ছুর্গাদালানে 

কবিগান রামায়ণ ভাগবতে, পদাবলী কীর্তনে তুলসীতলায় 

হয়তো কোলের ছেলে ঘুমিয়েছে, তরুণী বধূর চোখে ঢুল নেই নবান্নের রাতে। 

‘কে যায় গে! ? দা-ঠাকুর ? কত দি-ন পরে এলে !’ গ্রাম ঠিক চিনে ফ্যালে 
গোরুর গাড়ীর ছইয়ে হাসাগের আলো-ধোয়! ক্ষেত্রসা মেলায়। 


কাছিমের পিঠের মত সমস্ত আকাশ জুড়ে সার! রাত শাদ! নক্ষত্রের! ছলে 
এখন তামাদি সব পুরে!তন মালী মামলা, ভাই-ভাই, বর্গ|-আইন, 

এক পুতে বসে গেছে সার! পাড়া পাত! মেলে মাটির দাওয়ায় 

জোনাকীর গল্প বুনে মধুপুর জড়ে! করে পাঙুলিপি-_ আবার স্নৃদিন ৷’ 


আবার তোমাকে পাবো দখিন হাওয়ায় ঘুমে, সুরেল! পাখির ডাকে ভোরে, 
অনেক অনেক পথ ঘুরে এসে ফিরে পাবে! আমার গোপন করা রক্তের ভেতরে। 


বিজ্ঞানের অন্যান্ত শাখার মত কৃষি বিজ্ঞানের 
উন্নতি বৈপ্লবিক গতিতে এগিয়ে চলেছে । ফলে 
কৃষির উন্নতি এবং গম বিপ্লব সম্ভব হয়েছে। 

কৃষি বিজ্ঞানীর! গবেষণাগারে মাঠের সমস্ত! 
নিয়ে গবেষণা করেন। ফলে গবেষণালক্ধ 
জ্ঞান বেড়ে ষাচ্ছে। নানা রকম ফসল সম্বন্ধে 
গবেষণার জন্য রাষ্ট্রভিত্তিক ও রাজ্যভিত্তিক অনেক 
গবেষণাগার ব! সংস্থা আছে। যেমন কটকে 
রাষ্ট্ৰভিত্তিক ধান্য গবেষণ| কেন্দ্র এবং চু চুড়ায় 
রাজ্যভিত্তিক ধান্তা গবেষণা কেন্দ্র, তেমনি 
কয়েম্বাটুরে রাষ্ট্রতিত্বিক ইক্ষু গবেষণ| কেন্দ্র আছে 
এবং ব্যারাকপুরে রাষ্ট্রভিত্তিক পাট গবেষণ| কেন্দ্ৰ 
আছে। এরকম অন্তান্য ফসলেরও রাষ্ট্রভিত্তিক 
ও রাজ্যতিত্তিক অনেক গযেষণ! কেন্দ্র আছে। 
এইসব গবেষণ। কেন্দ্ৰে রাষ্ট্রের ও রাজ্যের বিশিষ্ট 
বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে থাকেন এবং তার ফলে 
অনেক তথ্য পাওয়! যাচ্ছে যা উৎপাদন বৃদ্ধির 
ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে। কিন্তু গবেষণ।লব 
জ্ঞান যতক্ষণ পর্যন্ত ন! কৃষকদের কাছে পৌঁছে দেয়া 
এবং কৃষকদের নতুন নতুন চাষ পদ্ধতি হাতে কলমে 





মুখ্য কৃষি আধিকারিক, নদীয়া, কৃষ্ণনগর । 





বসুন্ধর| ; ত্রয়োত্রিংশ বর্ষ £ ১ম সংখ্যা 


শিখিয়ে দেয়! হচ্ছে ততক্ষণ এই গবেষণ! করার 
সার্থকতা! লাভ করা যাচ্ছে ন| ৷ কারণ এই জ্ঞানের 
প্রয়োগ হচ্ছে ন! । তার ফলে কৃষক ফলন বাড়াতে 
পারছে ন! ও আমাদের কৃষি উন্নতিও আশানুরূপ 
কর! সম্ভব হচ্ছে ন| ৷ 

কৃষি সম্প্রসারণ কমিরা|ই এই গবেষণালব্ধ 
জ্ঞান কৃষকদের পৌঁছে দেন। 

বর্তমানে আমাদের জেলা ভিত্তিক কৃষিকমির! 
হলেন জুট কিল্ড এসিষ্ট্যান্ট, এগ্রিকালচার 
ডিমনষ্ট্রেটার প্রভৃতি তারপর এসিষ্টেণ্ট এ+ই১ও ; 
এ)ই)ও ; মহকুম| কৃষি অফিসার ও জেলা কৃষি 
অফিসার ॥ 

এইসব কর্মিদের কৃষি গবেষণ!লন্ধ জ্ঞান ও 
প্রযুক্তিবিষ্ঠার সঙ্গে পরিচিতির জন্য বিশেষজ্ঞদের 
দ্বার! পরিচালিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা কর! হয় 
ফলে তাদের পক্ষে অধুনালন্ধ কৃষি জ্ঞান ও 
বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি জানা সম্ভব হয়। এজন্ত 
প্রত্যেক মাসে একবার করে কৃষকদের 
কুষিকাজের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে গবেষণাগারের 
বৈজ্ঞানিকদের দার! এবং কৃষি-বিশ্ববিদ্যালয়ের 
বৈজ্ঞনিকদের দ্বার! তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা 
কর! হয়ে থাকে। প্রত্যেক মাসে এরকম 
প্রশিক্ষণের পর বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে বসে যেসব 
তথ্য কৃষকদের জানানো দরকার সেই সব তথ্যের 
তালিক| কর! হয় যাতে এই তালিকার তথ্য 
কৃষিকগির| কৃষকদের জানাতে পারে । 

উপরোক্ত মাসিক প্রশিক্ষণে যেসব তথ্য 
তালিকাভুক্ত কর! হয় সেগুলি সম্বন্ধে জানানোর 
জন্য পাক্ষিক একবার করে মহকুমা! ভিত্তিক সমস্ত 
কষিকসিদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা কর! হয়, যাতে 
জেলা ভিত্তিক সমস্ত তথ্যের তালিক! থেকে 


১০ 


একমাসে ছুই পক্ষে অর্ধেক করে তথ্য, কৃষি 
কমিদের প্রশিক্ষণ দেয়! হয় যাতে তার! প্রশিক্ষণে 
হাতে কলমে শিখে সেই সমস্ত তথ্য কৃষকদের 
বুঝিয়ে ও শিখিয়ে দিতে পারেন । 

সর্বাধুনিক কৃষি প্রযুক্তিবিদ্যা! কৃষকদের শিখিয়ে 
দিতে হলে কিংবা হাতেকলমে বুঝিয়ে দিতে হলে 
কৃষকদের সঙ্গে কৃষিকমিদের যোগাযোগ থাক! 
দরকার এবং এই যোগাযোগ নির্দিষ্ট জায়গায়, 
নিৰ্দিষ্ট দিনে ও নির্দিষ্ট সময়ে হওয়| প্রয়োজন। 
যদি অধিক সংখ্যক কৃষক হয় তবে এই যোগাযোগ 
অতি অল্প সময়ে সম্ভব নয়। তাই প্রত্যেক 
সর্ধনিয়ন্তরের কর্মির ( কৃষি প্রযুক্তি সহায়ক ) জন্য 
৮০০ জন কৃষক পরিবার বসবাস করেন সেইরকম 
এলাকায় দায়িত্ব তাকে দেয়৷ হবে। সেই রকম 
এই নদীয়। জেলায় ২১৯৯৭ এলাক! আছে 
তাদেরকে সেক্টর (56০01 ) বলা হয়। এই 
প্রত্যেকটি সেক্টরে একজন করে কৃষিক থাকবে। 
আবার এও দেখা গেছে যে এই ৮** জন কৃষককে 
একজন কৃষিকর্মীকে ( কৃষি প্রযুক্তি সহায়ক ) 
যোগাযোগ কর! এক মাসের মধ্যে সম্ভব নয়। 
তাই এই ৮০০ জনের মধ্যে প্রত্যেক ১০ জনের 
জন্য একজন করে যোগাযোগকারী কৃষক 
( contact farmer ) বেছে নেয়া হবে। এই 
বেছে নেবার কাজট! পঞ্চায়েত সমিতির সাহায্য 
নিয়েই কর! হবে ৷ এই ৮* জন যোগাযোগকারী 
কৃষককেই প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। এই যোগাযোগ- 
কারী কৃষকরা হবেন উন্নত মানের কৃষক এবং 
যাদের উপর অন্তান্ত কৃষকদের চাষের বা কৃষি- 
কাজের ব্যাপারে আস্থা আছে। উপরোক্ত 
সেক্টর আট ভাগে ভাগ কর! হবে। এই আটটি 
খণ্ডে ( ইউনিট ) এর ভারপ্রাপ্ত কৃষি সম্প্রসারণ 





কর্মী সপ্তাহে চারদিন করে হাতেনাতে ১০ জন 
করে সংযোগকারী কৃষকের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থ। 
করবেন। তাই ৮* জন সংযোগকারী কৃষকদের 
প্রশিক্ষণের ব্যবস্থ! করতে কৃষিকমির ছুই সপ্তাহ 
সময় লাগবে । এবং এক মাসে জেল! ভিত্তিক 
কৃষি প্রশিক্ষণে ষে সমস্ত বিষয় শেখান হচ্ছিল 
তা কৃষকদের জানানো ও শিখিয়ে দেয়া সম্ভব 
হবে । 

ইউনিটে ( 811) প্রশিক্ষণের জায়গা ও 
সময় নির্দিষ্ট থাকবে কৃষকদের মনে রাখার 
সুবিধার জন্য । হাটের দিনের মত প্রশিক্ষণের 
দিন সপ্তাহের সোমবার, মঙ্গলবার, বুধবার ও 
বৃহস্পতিবার ঠিক কর! হয়েছে। 

উপরোক্ত কর্মসূচী অনুযায়ী যদি প্রশিক্ষণ ও 
পরিদর্শন কর্মসূচী রূপায়িত কর! যায় তবে 
কৃষকদের কৃষি গবেষণালন্ধ জ্ঞান অল্প সময়ের 
মধ্যে হাতেনাতে জানতে কোন অনুবিধা| হু'বে 
না। 


উপরোক্ত সম্প্রসারণ কৰ্মমূচীকেই ‘প্রশিক্ষণ 
ও পরিদর্শন বা ‘Training and Visit 
programme’ বা সংক্ষেপে টি এণ্ড ডি 
কাৰ্যন্ুচি বল! হয়। 

যদিও কৃষি বিপ্লব উন্নতনীল দেশে অনেক 
আগেই সুরু হয়েছিল কিন্তু আমাদের দেশে গম 
বিপ্লব আরম্ভ হ'ল ১৯৬৬ সাল থেকে । অন্যান্ত 
দেশে অধিক ফলনশীল ধানের চাষ আরম্ভ 
হয়েছে ১৯৬০ দশকের শেষের দ্বিকে এবং ভ্রেত 
প্রসার লাভ করেছে কিন্তু আমাদের দেশে খরিফ 
মরস্থমে অধিক ফলনশীল ধান চাষ আশানুরূপ 
ব্যাপকত। লাভ করতে পারছে না। এই রকম 
আরও অনেক সমস্যা আছে। 

সম্প্রসারণের মূল কথ! হ’ল কৃষকদের কৃষি 
প্রযুক্তি বিস্তার তাড়াতাড়ি প্রসার ঘটানো ও হাতে 
নাতে শিখিয়ে দেওয়া যাতে কৃষক প্রযুক্তির দ্বার! 
অধিক ফসল উৎপন্ন করতে পারে ও দেশের ও 
নিজের অর্থ নৈতিক উন্নতি আনতে সক্ষম হয়। 
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ধ্ৰুব কুমার মুখোপাধ্যায় 


“প্রাণের স্পর্শটি রাখো, 

এই জড় মাটি আর জল 

সৃষ্টির রহস্থ মন্ত্ৰ 

মেলে দেবে সোনালী ফসল” । ( প্রেমেন্স মিত্র) 

মাটি, জল ও জীবের অঙ্গাঙ্গীভাবে অবস্থানেরই নাম জীবন ৷ মানুষের দৈনন্দিন চাহিদ। 

মেটাবার জন্য সৃষ্টির আদিকাল থেকে মানুষেরই সযত্ স্পর্শে আজ ফসল ফলাবার বিভিন্ন 
পদ্ধতির উদ্ভাবন হয়েছে। যেখানে সেই স্পর্শ প্রাণের আবেগে আপ্লুত হয়েছে সেখানেই দেখেছি 
যুগান্তকারী স্থষ্টি । এরই ফলশ্ৰুতি নতুন নতুন প্রজাতির সৃষ্টি, নব নব পরিচর্যা পদ্ধতির উদ্ভাবন, 
যার ফলে খাগ্শস্তের মোট ফলন বেড়ে চলেছে বছরের পর বছর যদিও শরীর রক্ষার জন্য বছরে 
মাথ! পিছু ন্যুনতম যে *'২ টন খাদ্যশস্তের প্রয়োজন তা আজও পাওয়া যাচ্ছে না। ৷ খাদ্ভশস্তের 
মধ্যে চাল শতকর! চল্লিশ ভাগ মানুষের প্রধান খাদ্য । পশ্চিমবাংলায় ৫ মিলিয়ন লোকের জন্য 
১১ মিলিয়ন টন খাগপ্যশস্যের প্রয়োজন যার মধ্যে ৯'৫--১*'* মিলিয়ন টন চালেরই দরকার । 
এই খাস্ভশস্ উৎপাদন করা সম্ভবপর যদি কৃষি বিজ্ঞানী, সম্প্রসারণ কর্মী এবং কৃষকদের সন্মিলিত 
প্রাণের স্পর্শ পায় ফসলগুলি। 


যুগ্ম কৃষি অধিকৰ্ত| ( গবেষণ! ), পশ্চিমবঙ্গ সরকার । 
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পশ্চিমব! । [; ধরিষ মৰহুমে ৭৫ শতাংশ ধা জা 
ৰ io ও রন করার সমন্তা দেখা যায় এবং ৫ ন | 
















দের কাছে সমাদর লাভ করেছিল। সেগুলি হোল : 
হুলার_ J মাই 8 ৪ লারকোচ নামের প্রজাতির সঙ্চধরীকরণ। | 2 
৩৬-_কটব তারা ইন্দ্ৰশাল নামের প্রজাতির সঞ্ধরীকরণ।। |); 










ৰু যে না নিল ৰি. ১২৮৯ ও, সি. ' 

_ অফ. আর. ১৩-এ, এফ-আর. ৮বি। 
বাদশাভোগ। র শিধুনীপাগল, গোবিন্দ ভোগ, গ, সী 

কালোজিরা, কাটারিভোগ। 





উন্নত প্রথায় চাষ করে প্রতি একরে ১০--১২ কুইণ্টাল পাট পাওয়া যায়। 
পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় অনেক কৃষকই এরকম ফলন পাচ্ছেন। পাটের 
চাষ সময় মত করতে পারলে দ্বিতীয় ফসলতে! নেয়! যায় স্থযোগ সুবিধ৷ থাকলে 
আরও একট! ফসল পাওয়া যায়। 

প্রায় সব রকম জমিতে পাট চাষ কর! যায়। সব জাতের দো-আশ বিশেষতঃ 
পলি দো-আশ মাটিই ভাল ৷ তেতো বা বগী কোনও পাটই চার! অবস্থায় মাটিতে 
জল দীড়ানে! সহা করতে পারে ন| ৷ কিন্তু একটু বড় হলে তেতো! পাট কিছুটা 
দাড়ানো জল সহ করতে পারে, বগী পাট তা পারে না। বগী পাটের জন্য জল 
জমে ন! এমন জমি বেছে নিন । 

মাটির অম্লত্ব বেশী থ।কলে পাট তাল হয় না, রোগের প্রকোপও বেশী হবার 
সম্ভ।বন। থাকে। অয্নত্ব কমিয়ে সার দিলে ফলন ভাল পাওয়! যায়। উত্তরবঙ্গের 
বেশীর ভাগ জমি অয়; অন্যান্য জায়গাতেও জমির অগ্নত্ব বেশী থাকতে পারে 
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বসুন্ধর! ? বৈশাখ £ ১৩৮৮ 
সেক্ষেত্রে জমিতে চুন, ডলোমাইট, ধাতুমলের (বেসিক ল্যাগের) গুড়ো বা 
চকসাজ দিয়ে চাষ করুন সঠিক মাত্র! জানার জন্য মাটি পরীক্ষ! করিয়ে নিন। 
মাটি পরীক্ষা! করানে| সম্ভব না হলে অম্ন জমির এ টেল মাটিতে একর প্রতি ১২ টন, 
দোআশ মাটিতে ১ টন এবং বেলে মাটিতে ই টন চুন দিন। চুন দিয়ে জমি 
ভালভাবে চষে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিন। চুন দিলে একমাসের মধ্যে বীজ 
বুনবেন ন| বা সার দেবেন ন| । 


উন্নত জাতের পাট 
১) তেতো পাট জমি বোনার সময় 


সোনালী (জে-আর-সি ৩২১) নীচু ফাগুন থেকে চৈত্রের মাঝামাঝি 


ঢাকাই (ডি-১৫৪) মাঝারি চৈত্র 
সবুজ সোনা (জে-আ'র-সি ২১২) মাঝারি, চেত্রের মাঝামাঝি থেকে 
উচু বৈশাখের মাঝামাঝি 
শ্যামলী (জে-আর-সি ৭৪৪৭) অতি উর্বর, চৈত্রের শেষ থেকে বৈশাখের 


মাঝারি-উচু মাঝামাঝি 
২) বগী (মিঠে) পাট 
চৈতালী (জে-আর-ও ৮৭৮) স্বল্প বৃষ্টি ফাগুনের শেষ থেকে চৈত্রের 
এলাকায় মাঝামাঝি | 
বাসুদেব (জে-আর-ও ৭৮৩৫)  মাঝারি-উচু চৈত্র, বৈশাখ ও জ্যৈষ্টের 
প্রথমদ্দিক 


বৈশাখী (জে-আর-ও ৬৩২)  মাঝারি-উচু বৈশাখ 
নবীন (জে-আর-ও ৫২৪) মাঝারি-উচু চৈত্র ও বৈশাখ 


নির্দিষ্ট সময়ের আগে পাট বুনলে অসময়ে ফুল আসতে পারে এবং ফলন কম 
হবে। অতি বৃষ্টি এলাকায় চৈতালী বো | চলবে ন! ৷ 
জমি তৈরি 

পাটের বীজ আকারে খুব ছোট ৷ সেজগ্ত জমির মাটি বেশ ঝুরঝুরে করে 
তৈরি করা দরকার ৷ জমি থেকে আগের ফসলের শিকড় বা ডট! ইত্যাদি 
পরিষ্কার করে বেছে ফেলে দরকার মত ৪ থেকে ৬ বার আড়াআড়িভাবে লাঙ্গল 
ও মই দিয়ে জমির মাটি গুঁড়ো করে নিন। এতে বীজের অস্কুরোদগম সহজ হবে, 
ছোট চারাগুলিও সহজে বেড়ে উঠবে ৷ 
বীজ শোধন 

প্রতি কেজি বীজ ৫ গ্রাম অর্গানো মারকিউরা'ল কম্পাউণ্ড ( পারাঘটিত ওষুধ, 
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বসুন্ধর! £ ত্রয়োত্রিংশ বর্ষ £ ১ম সংখ্যা 


যেমন এগ্রোসান জি,এন, ব| সেরেসান গুড়ে! ইত্যাদি )ব! ২ গ্রাম ব্যাভিষ্টিন ৫০% 
দিয়ে শোধন করে নিন ৷ শোধিত বীজে রোগের প্রকোপ কম হবে। 
বীজের হার 

বীজের অঙ্কুয়োদগম ক্ষমত| কমপক্ষে শতকর| ৮০ ভাগ থাকা উচিত। প্রতি 
একরে তেতে| পাট সারিতে বুনলে বীজ লাগে ২২ কেজি ও ছিটিয়ে বুনলে ৩ কেজি 
এবং মিঠে পাট সারিতে বুনলে লাগে ১২ কেজি ও ছিটিয়ে বুনলে ২ কেজি । বীজ 
বোনা! যন্ত্রের সাহায্যে সারিতে পাট বুমুন। এতে বীজ কম লাগে, নিড়ান দেয়া 
সহজ হয়, ভালভাবে ওষুধ দেওয়| যায়, ফলন বেশী হয় অথচ খরচ কমে । পাটের 
সারি থেকে সারির দূরত্ব ২০--২২'৫ সেমি ( ৮--৯ ইঞ্চি ) হওয়| উচিত। সারির 
মধ্যে ছুটি গাছের দূরত্ব ৫-৬ সে,মি ( ২---২২ ইঞ্চি) এর বেশী যেন না হয়। 
স্চে ইতি &]%] 
যেখানে সেচ ব্যবস্থা আছে সেখানে বৃষ্টির জন্তু অপেক্ষা না করে সেচের ie ৰ 
সাহায্যে সময় মত পাট বৃম্ুন যাতে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ফসলও সময় মতচাঁষ 
করতে পারেন। তাছাড়া সময় মত পাট বুনলে বেশী ফলন পাওয়া যায়। বোনার .. 
পর এবং বর্ষ সুরু হবার আগে পৰ্যন্ত ১৫--১৮ দিন অন্তর প্রয়োজন মত টং নয 
২--৩ বার সেচ দিলে ভাল হয়। ন খা 

পাট চাষে মাটি পরীক্ষা না করে সার দেওয়ার কোন ঢালাও সুপারিশ কা: রি 
শক্ত। তবে মোটামুটিভাবে তেতে। পাটে একর পিছু ১৫--২৫ কেজি ও মিঠে _ | 
পাটে একর পিছু ১০--১৮ কেজি নাইট্ৰোজেন ফলনের পক্ষে ভাল। ফসফেট ও : এড 
পটাশের পরিমাণ হবে নাইট্ৰোজেনের অৰ্ধেক। যে জমিতে পাট-আলু, পাট-গম, বস 
পাট-ধান, পাট-ধান-গম, পাট-ধান-আলু ইত্যাদি শস্ত পর্যায়ে চাষ হয় সেখানে _ 
আগের ফসলে ফসফেট যথাযথ পরিমাণ দেওয়া থাকলে পাটের জন্য ফসফেট _ 
দরকার নাও হতে পারে এবং নাইট্রোজেনও কম মাত্রায় দিলে চলে । সাধারণতঃ _ 
এইসব জমিতে মিঠে পাটে প্রতি একরে ৮ কেজি ও তেতো! পাটে ১২ কেজির _ 
বেশী নাইট্ৰোজেনের দরকার নেই । মোট রাসায়নিক সারের সবটুকু ফসফেট = fe 
ও পটাশ জমি তৈরির সময় দিন। চার! বেরোনোর এক মাস পরে নাই- 
ট্রোজেন সারের অর্ধেক এবং বাকী অর্ধেক দেড় মাস পরে চাপান সার হিসেবে ও ঢ় 
দিন। জমি বেলে দো-আশ হলে মোট নাইট্রোজেন সারের তিন ভাগের প্রথম... 
ভাগ বোনার আগে শেষ চাষের সময়, দ্বিতীয় ভাগ বোনার এক মাস পরে ও _ 
তৃতীয় ভাগ বোনার দেড় মাস পরে দিলে ফলন ভাল হয়। 
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বসুগ্ধর| £ বৈশাখ ; ১৩৮৮ 

চাপান সার হিসাবে ইউরিয়া মাটিতে দেয়ার বদলে জলে গুলে পাতায় স্প্রে 
করে প্রয়োগ কর! যায় এবং তাতে কম পরিমাণ সার লাগে। তবে, উপযুক্ত 
ফলন পেতে ইউরিয়া সার দুবার স্প্রে করতেই হবে। বোনার ৪০ থেকে ৪৫ 
দিনের মধ্যে প্রথম বার এবং এর পরে আবার ১০ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে 
দ্বিতীয় বার ২ শতাংশ ইউরিয়! দ্রবণ ( প্রতি লিটার জলে ২* গ্রাম ইউরিয়।) পাট 
গাছের পাতায় ভালভাবে স্প্রে করুন। প্রতি একরে স্প্রে করার জন্তু ২৫*--৩০০ 
লিটার জল লাগে। 

বোনার সময় থেকে ৩৫ থেকে ৬* দিনের মধ্যে উপরোক্ত প্রথম ও দ্বিতীয় 
স্প্রের কাজ অবশ্যই শেষ করতে হবে। এর আগে বা পরে দিলে ততট! সুফল 
পাওয়া যায় ন৷ প্রয়োজন হলে ইউরিয়া! গোল। জলের সাথে রোগ ও কীটনাশক 
ওষুধ মিশিয়ে স্প্রে কর! চলে, এতে খরচ কম হয়। 





( পরবর্তী অংশ পরের সংখ্যায়) 
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মহৎ সঙ্কল্প 
একটি বহৎ প্রকল্প 


একাগ্র প্রয়াস ও নিরলস গবেষণার ফলশ্ৰুতি হিসাবে 
বিজ্ঞানীরা আজ খ'জে পেয়েছেন চাষবাসে অধিক ফলন ও 
বাড়তি লাডের চাবিকাঠি--অধিক ফলনশীল ও রোগসহনশীল 
বীজ, সার প্রয়োগের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, উন্নত সেচ বাবস্থা ও 
আরো অনেক্ষ আধুনিক কলাকৌশল ৷ চাষবাসের এইসব 
কলা-কৌশল পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে গঞ্জে হাজার হাজার কৃষকের 
ক্ষেত খামারে সৌছে দেবার শপথ নিয়েছেন ভারত-জার্মান 
সার প্রশিক্ষণ প্ৰকল্প । 


বর্তমানে রাজ্যের ১৫টি জেলার ১৭৫টি মুখাগ্রাম সহ 
মোট ১৭৫০টি গ্রামে প্রদর্শন ক্ষেন্ন, আলোচনা চক্র, কুষক 
প্ৰশিক্ষণ, সার উৎসব, কৃষক দিবস, বিনামূল্যে মাটি পরীক্ষা 
ও সার প্রয়োগের সুপারিশ, বার্ষিক কৃষিপজী ও কৃষি বিষয়ক 
পৃস্তিকা বিতরণ ইত্যাদি বহুমুখী সুপরিকজিত কার্যসূচীর 
মাধ্যমে প্রকল্পটি রাপায়িত হচ্ছে ত্বরিত সফলতায় ৷ সার্থক 
হচ্ছে প্রকন্তের উদ্দেশা ঃ 


$ সামগ্রিক ভাবে কৃষি উৎপাদন রুদ্ধ, 


 প্রকল্ত এলাকায় গ্রমির উবরাশক্তি বাড়ানোর উদ্দেশ্য 
উন্নত প্রথায় হৃয়িকাণও সম্বন্ধে প্ৰশিক্ষণ দেওয়া, 


 রুষি উপল্তণেঞ্ড ধথাযথ ব্যবহার সম্বন্ধে কৃষকদের 
সাহায। করা এবং. 


৬ রাসায়নিক সারের সুষম ব্যবহার সম্বন্ধে কৃষকদের 
অতিজ্ঞ করে তোলা । 


ভারত-জামান সার প্রশিক্ষণ প্রকল্পের এই বিশাল কর্ম- 
যজের শরিক হয়েছেন রাজোর কুষিবিভাগ, বিভিন্ন রাষ্্রীয়ত্ব 
ব্যাঙ্ক ও অন্যান। সংশ্লিষ্ট সংস্থা সমূহ ৷ কৃষিকর্মের সকল 
সরেই শুরু হয়েছে আজ বিজ্ঞানের সার্থক অন্‌ প্রবেশ। লক্ষ্য 
কৃষির উন্নতি, তথা সমগ্র জাতির অগ্রগতি । 


চাঁষবাসে আগাছ| নিয়ন্ত্রণ এক বিরাট 
সমস্ত! । উৎপাদন ব্যয়ের গড়ে প্রায় ৩০ থেকে 
৪* শতাংশই আগাছ! দমনে ব্যয় হয়ে থাকে। 
বিশেষ করে পাট চাষের ক্ষেত্রে এর খরচ আরও 
বেড়ে ষায়। গ্ৰীষ্মকালীন আগাছা, একবৰ্ষায় ব| 
খতুগত ঘাস, মুথ| বা মুখ! জাতীয় ঘাস জমি 
থেকে সম্পূর্ণভাবে নিৰ্ম,.ল কর! সম্ভব নয়। পাট 
বোনার ৩ থেকে ৫ সপ্তাহের মধ্যে যদি স্থযোগ মত 
নিড়েন দেয়! সম্ভব ন! হয় তবে আগাছ! বৃদ্ধিতে 
পাটের চারার বাড় কমে যায়। 

এর সঙ্গে দেখ! দেয় মজুর ও মজ্রীর সমস্ত! | 
প্রতি হেক্টর পাটের জমিতে নিড়েন দিতে ১৮০ 
থেকে ২০০ জন মজুরের প্রয়োজন হয়ে থাকে। 
ক্রমবর্ধমান মজুরী বৃদ্ধিতে চাষীসম্প্রদায় এখন এক 
সংকটের সম্মুখীন | সময় মত মজুর পাওয়াও 
এক সমস্যা । স্বতরাং এসব দিক থেকে বিচার 
করলে দেখা যায়, জমিতে আগাছ! দমনে 
রাসায়নিক ওষুধ ব্যবহার ছাড়! অন্ত পথ নেই ৷ 





ডঃ বিশ্বনাথ সরস্বত ও সুধীন ব্যানাজি 
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পাট-কুষি গবেষণাগার, নীলগঞ্জ, বারাকপুর। 
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পাটে অন্ততঃ ২ বার নিড়েন প্রয়োজন । 
সময়মত আগাছা নষ্ট করতে না পারলে উৎপাদন 
৪০ থেকে ৬০ শতাংশ এমনকি ৮০ শতাংশও 


কম হবার সম্ভাবনা থাকে। একমাত্র সার 
প্রয়োগেই উৎপাদন ভাল হয় ন|। সুতরাং 
আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে, কিভাবে সময়মত 
আগাছ! দমন করতে পার! যায়। যদি সময়মত 
নিড়েনের অস্থবিধে হয়, তবে কোন কোন 
রাসায়নিক ওষুধ পাটে প্রয়োগ করা যেতে পারে। 
কতকগুলি রাসায়নিক ওষুধ, গত ১৯৭* সাল 
থেকে বারাকপুর নীলগঞ্জস্থিত পাট কৃষি গবেষ- 
ণাগারে ও বিধানচন্দ্ৰ কৃষি বিশ্ববিদ্ভালয়ে পরীক্ষা- 
মূলক ভাবে ব্যবহার করে বেশ সন্তোষজনক ফল 


$ 52৭88 ,. 


ঢ ৪ 


বসুন্ধরা £ অয়োত্ৰিংশ বর্ষ £ ১ম সংখ্যা 
পাওয়| গিয়েছে। কম খরচে সময়মত এর 
প্রয়োগ--এটাই সবচেয়ে বড় কথ| ৷ 

পাটের জমিতে ঘাসই ৬* থেকে ৬৫ শতাংশ 
থাকে । এর মধ্যে শতকরা ৩০ থেকে ৩৫ 
শতাংশ মুখ! বা সুখ! জাতীয় ঘাস। বাকীট। 
অন্তান্ত ঘাস ৷ এ ছাড়াও আছে চওড়া পাতার 
আগাছ!। 

এখন কোন কোন ওষুধ কখন এবং কিভাবে 
ব্যবহার কর! হয়, তা নীচে আলোচন! করা 
হচ্ছে। নীচে প্রদত্ত ওষুধের যে কোন একটি 
অবস্থা ও প্রয়োজনবোধে ব্যবহার কর! যেতে 


(ক) টেষ্রাপিয়ন জাতীয় ( ফ্রেনক ), 

(খ) ক্রিউক্লোরেল জাতীয় ( বাসালিন ), 

(গ) ভাউপান জাতীয় ( ডালাপান ) ৷ 
প্রয়োগ বিধি 

ক) টেট্রীপিয়ন (ফ্রেনক)_ জমি তৈরী করে 
পাটের বীজ বোনার ৭ দিন আগে মাটিতে এটি 
সমানভাবে স্প্রে করতে হবে। ৪ থেকে ৬ লিটার 
৪০০ থেকে ৫০০ লিটার জলে গুলে প্রতি হেক্টরে 
স্প্রে করার পর ভালমত চাষ ও মই দিয়ে জমিকে 
সমান করে নিতে হবে। এতে প্রায় সব রকম 
ঘাস ও মুখ! দমন কর! সম্ভব। মুখ! প্রায় ৩০ 
থেকে ৪* শতাংশ দমন হয়। প্রয়োজন বোধে 
হাক্ষ। একট! নিড়েন দেয়! যেতে পারে যদি মুথ! 
জমিতে দেখ! দেয়। 

খ) ফ্লিউক্লোরালিন (বাসালিন)--বীজ বুনে 
সঙ্গে সঙ্গে স্প্রে কর! ব! অঙ্কুরোদগম হবার আগেই 
বাসালিন স্্রেকরতে হবে। জমি যদি শুষ্ক হয়, 
তবে সল্প্রে করার পরে একটা! হাক্| ধরণের 


জলসেচ দিতে হবে। বাঁসালিন; প্রতি হেক্টরে 
২ থেকে ৩ লিটার, ৪০০ থেকে ৫০০ লিটার 
জলে গুলে মাটিতে ছিটাতে হুবে। প্রতি 
বিঘাতে প্রয়োজন হয় ৩০০ থেকে ৪০০ মিঃলিঃ 
৭* থেকে ৮০ লিটার জলে গুলে নিয়ে প্লে 
করার জন্য। যেখানে হাক! বেলে দো-জাশ 
মাটি; সেখানে ২০০ থেকে ৩০০ মিঃলিঃ বাসালিন 
দিতে হবে ( প্রতি বিঘায় )। বাসালিন প্রায় সব 
রকম আগাছ। দমন করে, পারে ন| একমাত্র মুখ! = 
দমন করতে। মুখ! দমনের জন্য অল্প সংখ্যক = 
মজুরের দ্বার! হাত নিড়েনী দিয়ে পরিষ্কার কর! 
যেতে পারে। সারিতে বোন! পাটে মাঝে মাঝে 
চক্রবিদার সাহায্যে মাটি হান্ধা করে দিলে; আরও 
ভাল ফল পাওয়া যায়। ৷ 

গ) ডাউপান (ডালাপান )--এটি একটি 
পাউডার বা গুড়া ওষুধ । প্রতি হেক্টরে ৮ থেকে 
১০ কিলোগ্রাম, ৮** থেকে ১০০০ লিটার জলের 
সঙ্গে মিশিয়ে সারির মাঝখানে স্স্রেয়ারের 
সাহায্যে ছিটিয়ে দিতে হবে। সব সময় মনে 
রাখতে হবে যে কোন প্রকার আগাছা নাশক 
ওষুধ স্প্রে করতে হলে, ফ্লাড জেড, নোজল বা 
টূপীপর! নোজল ব্যবহার করতে হবে। পাট 
চারার গায়ে বা বাড়ন্ত অংশে যেন ওষুধ না যায়। 
এতে গাছের বাড় দমে যাবার সম্ভাবনা! থাকে। 
ডালাপান হৰ, উলুখড়, মুখাজাতীয় এবং শক্ত 
ঘাস দমন করতে সক্ষম । কিন্তু মুখার উপর এর 
ক্রিয়া ততটা! নয়। এর প্রয়োগ যতটা সম্ভব ঠাণ্ড! 
আবহাওয়াতে করতে হবে। কড়া বা চড়া 
রোদে স্প্রে যেন না কর! হয়। পূর্বের ম্যায় 
বৃষ্টিবিহীন পরিষ্কার দিনে স্প্রে করতে হবে। 
বেলে দে-আশ মাটিতে এর মাত্র! কম করতে 
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হবে। মাটিতে বালুর ভাগ কমবেশীতে ডালাপান 
এর মাত্রাও কমবেশী হবে। নতুবা ওষুধের 
বিরূপ প্রতিক্রিয়া! গাছে পরিলক্ষিত হয়। গাছের 
পাতাগুলে! কুড়িয়ে যায় ও গাছের বাড় কমে 
যাওয়ার জন্য উৎপাদনও ৫ থেকে ৭ শতাংশ 
কমিয়ে দেয়। তবে বৃষ্টি হলে এই পাত! 
কুঁকড়ানো ভাব কয়েকদিনের মধ্যেই কমে যায় এবং 
গাছ ও পাতাগুলো! স্বাভাবিক হতে থাকে। 

এখন প্ৰশ্ন হতে পারে, হাতে নিড়ানে! এবং 
ওষুধ প্রয়োগে আগাছ! দমনে প্রতি হেক্টরে 
তফাৎ কত ? পাট চাষে সময়মত নিড়ানী হোল 
একটি বড় অংশ প্রথমেই আমর! ক্রমবর্ধমান 
মজুরী দ্বারা এবং সময়মত মজুর ন! পাওয়ায় যে 
অন্থবিধে হতে পারে তার মোকাবিলার জন্য 
বৈজ্ঞানিক প্রথায় আগাছ| দমনের কার্ধকারিত! 
বেছে নিয়েছি। কারণ একদিকে খরচ কম, 
অপর দিকে সময়মত অল্প মজুরের সাহায্যে 
কাজটিকে সফল কর! সম্ভব । 

প্রতি হেক্টরে ওষুধের জন্য খরচ হয় ৩** 
থেকে ৪৫০ টাক! ৷ হাতে নিড়েনী করতে হলে 
খরচ ১৬০০ থেকে ১৮০* টাক1। স্থতরাং কম 
খরচে অধিক ফল পাওয়া যায় এই রাসায়নিক 
ওষুধ প্রয়োগ দ্বারা। 
সাবধানতা 

এ সমস্ত রাসায়নিক ওষুধ প্রয়োগকালে 
নিম্নলিখিত সাবধানতাগুলে! মেনে চল! প্রয়োজন । 
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১। ওষুধ অবশ্যই পরিষ্কার দিনে সষ্প্রে 
করতে হবে। চড়া রোদ, জোর হাওয়া, বৃষ্টি 
হোতে পারে এমন অবস্থায় কোনক্রমেই যেন 
ওষুধ প্রয়োগ করা না হয়। সকালে বা বিকেলে 
বা ঠাণ্ডা আবহাওয়াতে ওষুধ প্রয়োগ করাই 
বিধেয়। এতে বেশ সন্তোষজনক ফল পাওয়া 
যাবে । 

২। নির্দেশিত মাত্রার বেশী কোনক্রমেই 
যেন ওষুধ প্রয়োগ ন| কর! হয়। এতে ক্ষতি 
হবার সম্ভাবনা! বেশী থাকে । 

৩। চারার বাড়ন্ত অংশে ওষুধ যেন ন! 
পড়ে। এতে চারার বাড় নষ্ট হয় ও চারার 
ক্ষতি হয়। 

৪। ওষুধ প্রয়োগের আগে ও পরে ষ্প্রেয়ায় 
যন্ত্রটিকে ভাল করে সোড| জলে ধুয়ে নিতে হবে। 

৫। ওষুধ প্রয়োগকালে ল্প্রেয়ারের নোজল 
যেন ঘাসের উপর, মাটির কাছাকাছি থাকে, 
যাতে পাটগাছে ওষুধ যতটা! সম্ভব কম লাগে। 

৬। যে স্প্রে করবে তার নাকে, মুখে যাতে 
ওষুধ ন! যায় তারজন্ত সতর্কতা! নিতে হবে, তাই 
নাকে গামছ| ব! রুমাল বাঁধ! শ্রেয় । 

৭। স্প্রে করার সময় খাদ্য ব| ধূমপান 
থেকে বিরত থাকতে হবে। 

৮। বেশী সময় এসব ওষুধ গায়ে যেন লেগে 
না থাকে । হাতে পায়ে কাট। বা ছড়ে গেলে তিনি 
যেন স্প্রেনা করেন। অন্যথায় বিপদ হতে পারে। 


১277 
LF 






আপনার ধানের ফসলের 
কিন্তু তার বন্ধু একটি-- 


সায়থিয়ন ৫০% ঈদ ও ৫% 


পায়ধিয়ন ছুই আকারেই নিরাপদ, 
কার্ধকর আর কম খরচের। 


ধান মানুষেরই গুরুত্বপূর্ণ খাদ্যশহ্থা রাইস হিস্পা, লীফরোলার, 
গান্ধি বাগ, লীফ ৫পার ও অন্ঠান্থ পোকামাকড়ের খাবার জন্যে 
নয়। তাহলে আপনার ফসলের সারাংশ তাদের খেতে দিচ্ছেন 
কেন ? বরংসায়ধিয়ন ব্যবহার করুন। অবার্থ উপায়ে কীটপতঙ্গ 
ধ্বংস করান জন্যে এই কীটনাশক ওষুধ প্রয়োগ করুন 

আর আপনার ধানের ফসল থেকে লাভ বাড়িয়ে তুলুন। 
সবসময় মনে রাখবেন, সায়খিয়ন আপনার সেরা বন্ধু। 


চে 


সায়জাহিত ইণ্ডিয়া লিমিটেত 
কৃষি বিভাগ 


পোঃ বঃ নং ৯১০৯, বোম্বাই ৪*+ *২৫ 








শ্াঁবণ-ভাজ মাসে গ্রামের দিকে গেলে 
দেখ! যায় সাদ! সাদ] কাঠির টুকর! রাস্তায় পড়ে 
আছে। যেখানে রাস্তার পাশে নালা-ডোব! 
আছে সেখানে দেখ! যাবে কালে পচ! জল থেকে 
পাট কেচে তোল! হুচ্ছে। আর ছুড়ে ছুড়ে 
ফেলা হচ্ছে সাদ! পাটকাঠি বা প্যাকাটি । 

পল্লীবাংলায় এখনও এমন অনেক জিনিস 
রয়েছে যা দিয়ে ছোটখাট শিল্প বেশ ভালভাবেই 
গড়ে উঠতে পারে। তাতে জিনিসের অপচয় বন্ধ 
হয়, আর হয় কিছু লোকের কর্মসংস্থান । সেই 
সঙ্গে মেটে অনেক সামাজিক প্রয়োজন । এই 
রকম এক শিল্প গড়ে তোলার উপকরণ রূপে 
ব্যবহার কর! যায় এই পাঠকাঠি বা প্যাকাটিকে । 

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে পাট চাষ হচ্ছে প্রচুর 
পরিমাণে । গত ১৯৭৪-৭৫ সালে পশ্চিমবঙ্গে 
৩৬ লক্ষ ৭৮ হাজার গাঁট পাট উৎপন্ন হয়েছিল। 
পাটের চেয়ে কিছু নিয়মানের মেস্তা উতপন্ন হয় 
৩লক্ষ ৬৪ হাজার গাঁট। ১৯৭৮-৭৯ সালে পাট 
উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৭৭'* লক্ষ বেল 
(১ বেল= ১৮০ কেজি ) । 

ভারতের প্রধান অর্থকরী কৃষিপণ্য এই পাট। 
দিন দিন পাটজাত পণ্যের দাম বেড়ে চলেছে। 
কিন্তু সেই তুলনায় কাচ! পাটের দাম বেশী 
বাড়েনি। ফলে আধিক ক্ষতির সম্ভাবনায় কৃষক 
পাট চাষে তেমন উত্সাহ পাচ্ছেন না। অথচ 
এই চাষকে লাভজনক করতে ন| পায়লে শুধু 
কৃষকরাই নয় সমগ্র দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। 
কারণ পাটের উপর নির্ভর করে আছে হাঞ্জার 
হাজার চটকল শ্রমিকের জীবিক| আর লক্ষ লক্ষ 
বৈদেশিক মুদ্রা। কাজেই পাট চাষকে লাভজনক 
করতেই হবে। তার জন্যে উৎপাদন ব্যয় কমানো, 








কচ! পাটের মূল্যবৃদ্ধি ইত্যাদি নান! প্রকার চেষ্টা 
করতে হবে । 

প্ৰধানতঃ জ্বালানীর কাজে ব্যবহৃত হওয়ার 
জন্তে প্যাকাটির কোন দাম আছে বলে মনে 
করে না কেউ । কিন্তু একে যদি কোন শিল্প- 
কাজে লাগান যায় তাহলে তার থেক্ষে বাড়তি 
কিছু অর্থ সংস্থান হতে পারে। সেই অথ পাট 
চাষের উৎপাদন ব্যয় কমাতে ব! লভ্যাংশ বাড়াতে 
সাহায্য করে। 

জ্বালানী রূপে ব্যবহার ছাড়া অল্প কিছু 
প্যাকাটি পানের বরজ ব| অন্তান্ত কাজে বেড়া 
করতে লাগান হয়। এছাড়! অন্যভাবে প্যাকাটির 
ব্যবহারের কথ! পল্লীবাসীর! ভাবতেই পারেন ন| । 
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তাই অতি প্রয়োজনীয়, প্রভৃত শিল্প- সম্ভাবনাময় 
অজস্ৰ ঝচামাল প্রতি বছর পুড়ে ছাই হয়ে বায়। 

এক কুইন্টাল পাট পাওয়| যায় আড়াই 
কুইণ্টাল পাটকাঠি থেকে । সেই হিসাবে বর্তমানে 
ভারতে প্রতি বছর পাটকাঠি উৎপাদন প্রায় 
বত্রিশ লক্ষ মেট্রিক টন । এর সবটাই প্রতি বছর 
নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। অবশ্য পল্লী অঞ্চলের মানুষের 
বিশেষ করে দরিজ্র জনসাধারণের কিছুদিনের 
জ্বালানী সমস্যার সমাধান হয় এই প্যাকাটির 
সাহায্যে । কিন্তু অন্ত শিল্পের উপাদান রূপে 
ব্যবহৃত হলে প্যাকাটিয় থেকে শুধু যে দীর্ঘস্থায়ী 
কোন সামগ্রী পাওয়া যাবে তাই নয়, সেই সঙ্গে 
কিছু লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগও হবে? 
আবার যার! শুধু পুড়িয়ে প্যাকাটি নষ্ট করে 
ফেলতেন, তারা ভা! বিক্রী করে কিছু অর্থও 
পেতে পারবেন। 

অনেকে মনে করতে পারেন যে, এ সম্পর্কে 
চিন্তাভাবনা করে শিল্প সম্ভাবন। খতিয়ে দেখতে 
গেলে হুগলী নদী দিয়ে অনেক জল গড়িয়ে যাবে। 
কিন্তু ন|--ইতিমধ্যেই প্যাকটি নিয়ে ব্যাপক 
গবেষণা করেছেন কলিকাতায় অবস্থিত ‘পাট 
শিল্প গবেষণাগার? । এই সম্পর্কে ১৯৭৪ সালে 
মার্চ মাসে ‘ইণ্ডিয়ান ফামিং’ পত্রিকায় ‘পাট শিল্প 
গবেষণ।গারে'র ডঃ এস,বি, বন্দ্যোপাধ্যায় ও 
ডঃ এ,কে, সান্যাল রচিত প্রবন্ধ থেকে কিছু তথ্য 
সংগ্রহ কর! হয়েছে। 

পাট শিল্প গবেষকদের মতে প্যাকাটির যথেষ্ট 
শিল্প সম্ভাবন! রয়েছে। তার! এর থেকে নান! 
ধরণের কাগজ; প্যাকিং কাগজ, নিউজ (পট, 
পিসবোর্ড, পোষ্টকার্ডের কাগজ, শক্ত ধরণের 
বোর্ড ইত্যাদি তৈরী করেছেন। তাছাড়া 'রেয়নে'র 


উপযোগী মণ্ডও তৈরী করেছেন। এইসব বিচার 
করে দেখ! যাচ্ছে যে, প্যাকটি থেকে তৈরী 
জিনিসপত্র শুধু দেশের মধ্যের চাহিদা 
মেটাবে না, বিদেশে রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্ৰা 
আনতেও সাহায্য করবে। 

রাসায়নিক উপায়ে ও যয্ত্রের সাহায্যে 
প্যাকাটি থেকে মণ্ড প্রস্তুত কর! যাবে। এই 
মণ্ড বাশ থেকে তৈরী মণ্ডের প্রায় সমতুল্য হবে। 
ফলে কাগজের জন্যে যে মণ্ড ব্যবহার কর! হয় 
তার সঙ্গে প্যাকাটির মণ্ড মিশিয়ে নেওয়া যাবে। 
বৰ্তমানে ছু” একটি মাত্র কারখানায় বাশের মণ্ডের 
সঙ্গে প্য।কাটির মণ্ড ব্যবহার কর! হয়। আরও 
ব্যাপকভাবে গবেষণার দ্বার প্যাকাটি থেকে 
সহজে মণ্ড প্রস্তুত করার পদ্ধতি উদ্ভাবিত হলে-_ 
এই সহজলভ্য উপাদান থেকে কাগজ উৎপাদন 
স্থলত হৰে ৷ 

প্যাকাটির মণ্ড মিশিয়ে তৈরী কাগজ খুব উঁচু 
মানের হবে না স্বীকার করছি। কিন্তু বর্তমানে 
সার! ভারতে কাগজের যে তীব্র সংকট চলছে 
তাতে নিম্নমানের কাগজের চাহিদাও কম নয়। 
আমাদের দেশের বেশীর ভাগ নিউজ প্ৰিণ্ট 
বিদেশ থেকে আমদানী করতে হয়। দেশে যে 
নিউজ প্রিন্ট উৎপন্ন হয় তার কীচামাল রূপে 
প্যাকাটির মণ্ড ব্যবহার কর! যেতে পারে। 
প্যাকিং কাগজ ও কার্ডবোর্ডের প্যাকিং বাক্সের 
চাহিদ| কম নয়। এ সমস্ত জিনিস তৈরীর জন্যে 
প্যাকাটির উপর নির্ভর করে ছোটখাট কারখান। 
স্থাপন কর! যাবে। পশ্চিমবঙ্গের যুশিদাধাদ, 
নদীয়|, ২৪ পরগণা; হুগলী প্রভৃতি যে সব জেলায় 
বেশী পাট উৎপন্ন হয় সেই সব অঞ্চলে শিল্প 
স্থাপিত হলে কাঁচামাল সংগ্রহ; পরিবহনের ব্যয় 
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ইত্যাদি অনেক সমস্যার সহজ সমাধান সম্ভব। 
পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া! আসামের নওগাঁ, গোয়ালপাড়। 
অঞ্চল, ত্ৰিপুর| রাজ্য, বিহারের পুণিয়| অঞ্চল ও 
উড়িষ্যার মহানদী ‘ব-দ্বীপ’ অঞ্চলে বর্তমানে 
প্রচুর পাট উৎপন্ন হচ্ছে। 

ভারতে প্রধানতঃ কাঠ ও বাঁশ থেকে 
কাগজের মণ্ড প্রস্তুত হয়। কিন্তু এ ছু'টি উপাদান 
যেভাবে দ্রুত নিঃশেষ হয়ে আসছে আর ওদের 
থেকে প্রস্তুত মণ্ডের দাম যে হারে বাড়ছে, ত! 
বিবেচন| করে বিকল্প উপাদান হিসাবে প্যাকাটির 
ব্যবহার খুৰই সময়োপযোগী হবে। ত! ছাড়! 
পূর্বোক্ত উপাদানগুলে! থেকে মণ্ড প্রস্থতের জন্যে 
যে সময় এবং পরিশ্রমের প্রয়োজন হয়, গবেষণায় 
দেখ! গেছে তার থেকে অনেক কম সময়ে এবং 
কম পরিশ্রমে প্যাকাটির মণ্ড প্রস্তুত সম্ভব । 

প্যাকাটির থেকে শক্ত বোর্ড তৈরী করা 
গেছে। গুহুনির্মাণের নান! কাজে এঁসব বোর্ডের 
প্রচুর চাহিদা । এঁ শক্ত বোর্ডকে নাকি শব্দ- 
নিরোধক ও অগ্নিনিরোধক করাও সম্ভব হয়েছে। 
বর্তমানে স্বদুর পল্লী অঞ্চলেও বিছাৎ পৌঁছে 
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গেছে। কাজেই প্যাকাটি থেকে বোর্ড তৈরীর 
কারখান| পাট-উৎপাদক অঞ্চলেই স্থাপন কর! 
যেতে পারে। 
প্যাকাটি থেকে “রেয়ন স্ৃত| তৈরীর যে মণ্ড 
প্ৰস্তত কর! সম্ভব হয়েছে; ত! নাকি টায়ার 
তৈরীর কাজে ব্যবহৃত ‘রেয়ন’ সুতার সমতুল্য । 
ব্যাপক হারে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে এর উৎপাদন 
হলে বহু টাকার বৈদেশিক মুজ্রা বাঁচানো 
সম্ভব হবে। 
কাজেই প্যাকাটির যে বিরাট শিল্প সম্ভাবনা 
রয়েছে তাকে কাজে লাগাবার জন্যে সরকার, 
বিভিন্ন শিল্পপতি ও জনপ্রতিনিধিদের সচেষ্ট 
হওয়া একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু সঠিকভাবে 
লাভের হিসাব জানতে ন! পারলে ব্যবসায়ীর! 
প্রথমে এগিয়ে আসবেন ন1। সেজন্তে সরকারফেই 
অগ্রণীর ভূমিক! নিতে হবে। অথবা! যে ব্যবসায়ী 
বা শিল্প-প্রতিষ্ঠান এ ব্যাপারে এগিয়ে আসবেন 
প্রথম দিকে তাদের ভরতুকি দিয়ে সরকারকে 
সাহায্য করতে হবে । 
[ নবান্ন ভারতীর সোঁজন্তে ] 
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আমি সাবান চাইতেই কাপড়ের ময়ল1 এমন 
দোকানদার দিল হুইল-_ চমংকারভাবে ধুয়ে বেরোয় 
বলল, “এর দাম সাবানের দেখে আমি তে! অবাক! 
চেয়ে বেশী নন ৷” চোখে দেখেও বিশ্বাস 
হয় না-_হুইল-এ, কী দারুণ 
ফেনা হয়! 
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ছাড়েন ঘোলা শাক - 


বিন্বৃষ্বান লিভার-এর একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন 
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লি 


গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯৮১ পশ্চিমবঙ্গ কৃষি 
তথ্য বিনোদন সংস্থার একটি স্মরণীয় দিন। এই 
দিনটিতে কৃষি তথ্য বিনোদন সংস্থার পঞ্চম বাঁধিক 
মিলনোৎসব পালিত হয়। এই উপলক্ষে সংস্থার 
সদস্যর! মঞ্চস্থ করলের শ্রীজোছম দস্তিদার 
প্রণীত কণিক নাটকটি। চেতলাস্থিত অহীন্দ 
মঞ্চে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। 

এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধক ছিলেন কৃষিমন্ত্রী 
জীকমল গুহ। বিশেষ অতিথি হিসাবে 
উপস্থিত ছিলেন কৃষি সচিব ভ্রীতরুণ দত্ত ও ওপরে £ উদ্বোধন সংগীত | মিনতি গোস্বামী 
কৃষি অধিকর্তা খ্ৰী বিষ্ণু মণ্ডল । সভাপতিত্ব করেন নীচে £ উদ্বোধনী ভাষণ | পরী কমল গুহ, 
সংস্থার মূল সভাপতি ডঃ সুনীল কুমার সেনগুপ্ত । কৃষি মন্ত্রী, 
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এই উপলক্ষে যে সচিত্র স্মারক পত্রিকাটি 
প্রকাশ কর| হয় তা উপস্থিত সকলের ভূয়সী 
প্রশংসা অর্জন করে। কৃষিমন্ত্রী শ্রী কমল গুহ 
এই সংস্থার কর্মীদের কাজের বিশেষ প্রশংস! 
করেন। কুষিসচিব শ্রী তরুণ দত্ত বলেন এই 
সংস্থা শুধু কৃষ্টিচর্চাই করছেনা কর্মের বাস্তব 
লক্ষ্য থেকেও বিচ্যুত নয়। 

মূল নাটক সুরু হওয়ার আগে এই সংস্থা যে 
ক্রীড়। প্রতিযোগিতার আয়োজন করেন তাতে 
শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগীদের পুরস্কার দেওয়া হয়। 
পুরস্কার তাদের হাতে তুলে দেন কৃষিমন্ত্রী 
শ্রী কমল গুহ ৷ পুরস্কার বিজয়ীদের মধ্যে ছিলেন 
বিজয়ী ক্যারামে সুকুমার দে ও সমর মুখাজি এবং 
বিজিত ছিলেন বিজয় কৃষ্ণ গুহ ও শিবনাথ বস্তু ৷ 





তাসে বিজয়ী জিতেন চন্দ্র বসাক ও শিবনাথ 
চট্টোপাধ্যায় এবং বিজিত গোপীবল্লভ সাহা! ও 
অতীন্দ্র মোহন রায়। তাছাড়া বিশেষ পুরস্কার 
পান ননীগোপাল পাল। 

এরপর “কর্ণিক' নাটকটি মঞ্চস্থ হয়। নাটকটি 
স্থার সদস্যদের সমবেত চেষ্টায় একটি অপূর্ব 
অবদান। নাটকের চরিত্রগুলির যথাযথ রূপায়ণ 
এ্যামেচার শিল্পীদের পক্ষে বিশেষ করে প্রশংসার 
দাবী রাখে। প্রায় সকলেই নিজস্ব ভূমিকায় 
যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। এদের মধ্যে 
উল্লেখ করতে হয় বিশেষ করে স্থুযার ভূমিকায় 
সমীর বস্থ, লখিয়ার ভূমিকায় মঞ্জুরী রায়। 
তাছাড়া মিঃ গাঙ্গুলীর ভূমিকায় তারাপদ রায় 
চৌধুরী, মিঃ দাসের ভূমিকায় সুকুমার দে, 





ভাষণ £ ক্লষি সচিব | শ্রী তরুণ দত্ত কৃষি অধিকৰ্ত| | শ্রী বিষ্ণু মণ্ডল সংস্থার সভাপতি | ডঃ সুনীল সেনগুপ্ত 








চক্রবর্তী কানাইয়ার ভূমিকায়--বিশেষ প্রশংসার 
দাবী রাখে। তাছাড়। চিদানন্দ দোস্বামী, দিলীপ 
সাহ, চণ্ডী চরণ বস্তু, সুণীল দত্ত, স্বাগত! 
রায়চৌধুরী, কনক কমল চট্টোপাধ্যায়, শ্রীধর 
বড়াল, সুধরঞ্জন দাস, কাশীনাথ ঘোষ/রঞ্জিত দাস, 
ননীগোপাল পাল, অমৃতলাল সেন প্রভৃতির 
সমবেত প্রচেষ্টায় নাটকটি সৰ্বাঙ্গসুন্দর হয়। তবে 


৩১ 


এই যে নানা রঙের ফুলকে একত্র করে সুন্দর 
মালায় পরিণত করার পিছনে যার পরিশ্রম ও 
প্রচেষ্টা ছিল সেই চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়ের কৃতিত্ব 
বিশেষ প্রশংসার দাবী রাখে । 

সকলের শেষে দর্শকর! ঘরে ফেরার পথে 
তাদের বিভিন্ন চরিত্র নিয়ে সউল্লাসে আলোচন! 
প্রমাণ করে তারা সকলেই এর রস গ্রহণ করে 
এবং নাটকের স্মৃতি বহন করে নিয়ে গেছেন ৷ 


কৃষিথ৭ 

আগে বর্গাদারদের কৃষিধণ পাবার সুযোগ 
ছিল ন|। কিন্তু এখন সহুজে ও অল্প সুদে স্বল্প- 
মেয়াদী খণ দেবার ব্যবস্থ। কর! হয়েছে। পান- 
চাষীদেরও খণ দেবার নতুন ব্যবস্থা! চালু কর! 
হয়েছে। ব্বল্পবিত্ত কৃষকদের সরকারী খণের 
হুদ মকুক কর! হয়েছে । সমবায় সংস্থ! এবং 
রাষ্ট্রায়ত্ত ও বাণিজ্যিক ব্যান্কগুলির মাধ্যমে প্রদত্ত 
কৃষিখণের পরিমাণও অনেক বাড়ানে। হুয়েছে। 
১৯৭৬-৭৭ সালে একমাত্র সমবায় সংগঠনগুলির 
মাধ্যমে মোট ৫৭৫২ কোটি টাকার কৃষিধণ 
দেওয়া হয়েছিল । ১৯৮০-৮১ সালে এ খণের 
পরিমাণ বেড়ে দীড়ায় ৭৫২৯ কোটি টাক1। 

১৯৫৩ সাল থেকে কৃষি উপকরণ সংগ্রহের জন্য 
রাজ্য সরকার কৃষকদের স্বপ্পমেয়ার্দী ( তাকাতি ) 
খণ দিয়েছে । তাছাড়া ১৯৭৫ এবং ১৯৭৬ সালে 
দ্রুত খাদ্য উৎপাদন কর্মসূচীর মাধ্যমে রাজ্য 
সরকার পাম্পসেট সহ অগভীর নলকূপ বসাবার 
জন্যও খণ দিয়েছে । ক্ষুজ ও প্রান্তিক কৃষকদের 
এ খণভার মকুফ করার সিদ্ধান্ত রাজ্য সরকার 
নিয়েছে ৷ অলেচ এলাকায় ৬ একর এবং সেচ- 
সেবিত এলাকায় ৪ একর পর্যন্ত জমির মালিক 
কৃষকদের বকেয়! খণ পুরোপুরি মকুফ কর! হবে। 
অন্যান্য কৃষকদের অনাদায়ী মূলধনের টাক! পীচটি 
বাধিক কিস্তিতে ফেরত দিতে হবে। সময়মত 
কিস্তির টাক! দিলে সুদ মকুফ কর! হবে। 
আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে এই কৃষকর! তাদের 
খণের অর্ধেক শোধ করলে বকেয়া অর্ধেক মকুফ 
কর! হৰে । 
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১৫. 


পত্রিকায় প্রকাশিতব্য বিষয়বস্তু ১ কৃষি বিষয়ক পরিকল্জনার তথ্য, গবেষণার ফলাফল সম্বন্ধে জাতব্য তথ্যাদি, প্রবন্ধ, 
ছোটগল্প, নাটিকা, সাক্ষাৎকার, নক্সা, কবিতা, প্ৰযুক্তিগত সমস্যা ও সমাধানের সুপারিশ, প্রশ্নোত্তর, কৃষি সম্পকীয় সরকারী 
নীতি, প্ৰকল্প-পরিচিতি ও কাজের অগ্রগতি, কৃষি যন্ত্রপাতি, সেচ ও বিদ্যুতের ব্যৰহারগত সমস্যা ও সুপারিশ, শস্য ও ফসল 
সংরক্ষণ, সমবায় ও কৃষিখণ, কৃষি বিপনন, বিভিন্ন জেলার কৃষকদের অভিক্ততার সংবাদ ও রচনা, কৃষকদের স্থানীয় এবং 
সমষ্টিগত অভাব-অসুবিধার কথা, পশ্তপক্ষী পালন, মৎস্যচাষ, বনসম্পদ সংরক্ষণ, ভূমি সংরক্ষণ ও সদ্ব্যবহার, ভূমিসংস্কার- 
গত রচনা ও সংবাদ, গাহ স্থ্যবিজান, সমাজ শিক্ষা ও উন্নয়ন, কৃষিভিত্তিক কটির ও ক্ষ দ্রশিল্প, গ্রামীণ অর্থনীতি ও কর্ম- 
সংস্থানের সমস্যাদি এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে রেখাচিত্র, আলোকচিত্র, চিত্রকলা ইত্যাদি । 


রচনার জন্য সম্মানমুল্য £ কেবল নিম্নবর্ণিত ধরণের মৌলিক রচনার জন্য (প্রকাশিত হবার পর) নিম্নলিখিত হারে 
সম্মানমূল্য দেওয়া হবে । (ক) উচ্চমানের কৃষি প্রযুক্তিগত (টেকনিক্যাল) প্রবন্ধ £ ৭৫ টাকা, (খ) সাধারণ কৃষি প্রযুক্তিগত 
(টেকনিক্যাল) প্রবন্ধ $ ৫০ টাকা, গে) সাধারণ কৃষি বিষয়ক প্ৰবন্ধ|কৃষি বিষয়ক নাটিকা £ ৪০ টাকা, ঘে) সাধারণ প্রবন্ধ 
ও ছোটগল্প £ ৪০ টাকা, ৬) কবিতা (প্ররুতি ও গ্রাম প্রাসঙ্গিক) £ ২৫ টাকা । 

রচনা ফুলস্কেপ কাগজের এক পৃষ্ঠায় মোট ১৫০০ শব্দের অনধিক) কালি দিয়ে স্পষ্ট বাংলা অক্ষরে লিখে জম্পাদিকার 
ঠিকানায় (সম্পাদিকা, বসুন্ধরা, অফসেট প্রেস, ৪২ গ্রাহামস্‌ রোড, কলিকাতা-৪০) পাঠাতে হবে । রচনার দুইকপি 
পাঠান বান্ছনীয় । যথাযথ মূল্যের ডাকটিকিট দেওয়া না থাকলে অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠান হবে না । 





গ্রাহক হবার নিয়ম £ যে কোন মাসে বসুন্ধরার গ্রাহক হওয়া যায় । কিন্তু বাংলা সনের বৈশাখ থেকে চৈত্র পর্যন্ত 
এক বছয়ের কম সময়ের জনা গ্রাহক করা হয় না । মাসিক সংখ্যার প্রতি কপির মূল্য ২৫ পয়সা। অগ্রিম 
এককালীন প্রদেয় বার্ষিক টাদার হার ৩০০ টাকা । টাদার টাকা “কৃষি অধিকর্তা পশ্চিমবঙ্গ”-এর নামে লেখা 
রেখাঙ্কিত (ক্রসড) পোস্টাল অর্ডার অথবা রেখাঙ্কিত চেক-এর মাধ্যমে সম্পদক) বসন্ধরা, অফসেট প্রেস, 


৪২, প্রাহাম্স্‌ রোড, কলিকাতা-৭০০০৪০-এ পাঠাতে হবে । 


বিজ্ঞাপনের হার 2 প্রেম প্রচ্ছদের জন্য এবং অৰ্ধ পৃষ্ঠার কম কোন বিজ্ঞাপন নেওয়া হবে না) £ প্রচ্ছদ (৪ কভার) ঃ 
৫০০ টাকা, প্রচ্ছদ (২য়/৩য় কভার) £ ৪০০ টাকা, সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা £ ৩০০ টাকা», সাধারণ অর্ধ পৃষ্ঠা £ ২০০ টাকা । 
বার্ষিক চুক্তিবদ্ধ বিজ্ঞাপনের অগ্রিম প্রদেয় মোট মূল্যের উপর ২০ শতাংশ হারে এবং 'আই-ই-এন্‌-এস্‌' দ্বারা স্বীকৃত 
এজেন্সীকে বিজ্ঞাপনের মোট মল্যের উপর ১৫ শতাংশ হারে কমিশন দেওয়া হয়। 


ইহা একটি কৃষি-সম্পকিত ব্যবসায় এবং গ্রামীণ সমস্যা ও উন্নয়নমূলক যে কোন বিজ্ঞাপন (সরকারী নীতির পরিপন্থী নয়) 
প্রচারের কার্যকরী ও উপযুক্ত মাধ্যম । সরকারী, বিধিবদ্ধ/স্বয়ংশাসিত সংস্থা অথবা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, ব্যাঙ্ক, সমবায় 
প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি সকলেই এই পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিতে পারেন । 


কমিশন এজেন্ট £ কলিকাতাসহ বিভিন্ন জেলায় একাধিক বিক্রয়কারী এজেন্সী তালিকাভুক্ত করা হয় ৷ ১০০ কপির 
কমে এজেন্সী দেওয়া হয় না। এজেন্সীগুলিকে ২০ শতাংশ হারে কমিশন দেওয়া হয় । এজেন্সীকে অর্ডার দেওয়া | 
কপির মোট মূল্যের টাকা (২০% কমিশন বাদে) অগ্রিম আদায় দিতে হয়। 


রেজিঃ নং ভব্লিউ বি/এসসি-৮৯ | বসুন্ধর| : বৈশাখ £ ১৩৮৮ 


চাষবাসের সাহায্যে 
নানান সামগ্ৰী যোগান দিতে এগিয়ে এসেছে 


ওয়েষ্ট বেঙ্গল এ্যাঞ্ৰে-ইণ্ডাঞ্জীল কর্পোরেশন লিমিটেড 


আধুনিক প্রথায় চাষ এবং কম খরচে আরও বেশী ফলনের জন্ পাবেন £ 


১। উন্নত মানের বীজ ১। জেটর | ইন্টারন্যাশনাল / এস্ক্ট। 
ফোর্ড ট্রাক্টর । 
২। রাসায়নিক সার ২। কুবোট| / মিশুবিশি পাওয়ার টিলার। 
৩। “সজল!” ডিজেল-চালিত ৫ ঘোড়ার 
৩। জৈব সার ৰ পাম্পসেট। 
৪ যন্ত্ৰও হস্তচালিত “বেনাগ্ৰে৷” স্প্রেয়ার। 
_ ৪। রোগ ও কীটনাশক ওঁষধ (Sprayer) 
৫। “বেনাগ্রো” পাওয়ার / পেডাল থে শার। 
৫। মাটি সংশোধক Re. PO 


'৬1। হস্তচালিত হুইলহে| / সীড়, উইডার / 
_- সীড, ড্রীল/ লোহার লাঙ্গল, ইত্যাদি। 
তপতুরি, 


(ক) কুচবিহারের দিনহাটায় কর্পোরেশন একটি সিগার ও চুরুট তৈরীর কারখানা স্থাপন 
করেছে, যেখানে স্থানীয় উৎপন্ন তামাক পাতা থেকে উৎকৃষ্ট মানের সিগার ও চুরুট তৈরী হচ্ছে। 

(ধ) কর্পোরেশন কলকাতার কাছে বানতলায় একটি কারখান| স্থাপন করেছে, যেখানে 
কিক পদ্ধতিতে প্রতিদিন সহরের অব্যবহাৰ্য আবৰ্জন| থেকে মুল্যবান জৈব সার উৎপন্ন হচ্ছে। 


বিশদ্ধ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন ঃ 


ওয়েষ্ট বেঙ্গল এ্াণ্রে/ - -হঁণাষ্টীত 
কপেরেশন লিমিটেড 


(একটি সরকারী সংস্থা ) 
নি নেতাজী সুভাষ রোড, €৪র্থ তল।) কলিকাত। - = ৭০০০০১ 
টেলিগ্রাম £ এপ্রিনপুট টেলিফোন £ ২২-২৩১৪ 


>; এল 
চন 


_ (কৃষি তথ্য সংস্থা কৰ্তৃক অফ প্রেসে মুজিত ও প্রচারিত) 


হায়োবিৎশ বর্ষ 


'আসষাত*১৩৮৮ 


২ পাটি ===দন। 
এ ভি 
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সম্পাদকীয় i 

থরিফ খন্দে ধানের চাষ 

পশ্চিমবঙ্গে কীঠাল চাষের 
সম্ভাবন। ও সমস্ত৷ 


ডঃ রাধাগোবিন্দ মাইতি 
আম কীঠালের কবির লড়াই 
শিবপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় 


আমের পোকা ও রোগা 
ডঃ সুধাংশু ভূষণ চট্টোপাধ্যায় 
উন্নত জাতের পেঁপের চাষ 


বিষ্ণ,পদ মণ্ডল, কৃষি অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ 
ডঃ স্ধাংগু, ভূষণ চট্টোপাধ্যায়, বিশেষ আধিকারিক, 
কুষি বিডাগ 

অনিল কমার সেনগুপ্ত, অপর কুষি অধিকত। (সাধারণ) 

ডঃ দেবরত মখাজী, অপর কৃষি অধিকতা (গবেষণা) 

জাশিস কমার মতুমদার,উপ সচিব (উন্নয়ন) কৃষি বিভাগ 

কিরম্ময় দত্ত, যগ কৃষি অধিকতা (বিপ্ববাাক্ষ প্রকল্প) 

ডঃ সনীজ কমার সেনগুপ্ত, মুখ্য প্রচার ও জনসংযোগ 
আধিকারিক, কৃষি অধিকার 

বলবিহারী চক্রবতী , জেলা কৃষি তথা আধিকারিক (সদর) 

সলেখা ঘোষ, সম্পাদিকা 

চিদানন্দ গোস্বামী, সহ-সম্পাদক 


প্ৰধান সম্পাদক 
বিষ্ণু পদ মণ্ডল, কৃষি অধিকতা, পশ্চিমবঙ্গ 


কৃষি বিভাগের কুষি-তথা সংস্থ। 


কর্তৃক প্রকাশিত 





* “ 
৪৪ ৪৬ক গপ oe 
ৰু 
০+০%%, ৬৩৮৩৮ 
জল 


০৭১৬৭ 














“হুইল যে কি জিনিস, আমার বৌমাটি তো তা জানতোই ন! ৷ এইসব নতুনের দলেদের 
কি আর বলব, এখনও সেই পুরোনপন্থী হয়েই রয়েছে! হুইল-এ যে কত সাশ্রয় হয় তা 
ওকে বেোঝাল।ম-- আর এও বললাম যে, প্রতিটি বার-এ চারটি ক'রে ভাগ থাকে । 
আর তারপর ও এই বিপুল ফেনার রাশি আর কাপড়ের সমস্ত ময়লা ধুয়ে 
বেরিয়ে যেতে দেখে তো একেবারে অবাক ! হুইল-এ কাপড় কাচলে 
কাপড় পরিদ্ধ'রও হয় সাবানের চেয়ে বেশী আর কাপড় ধোয়াও 
যায় অনেক বেশী! তাই তো এখন হুইল-এর ওপর 
ওর দারুন বিশ্বাস জন্মে গেছে-- সাবানের 
আর দরক1রট।ই বা কি বলুন তো ?* 


‘ললে 
দ্বাল্লুণ ধোলাই শক্তি-চড়া হাস থেকে সুরত! 


হিন্দৃছহ।ন লিভার-এর একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন লিনটাস- ৮৮ ৷ ৯৮২০) ৪9 








আ[যাঢ়ের ঘনঘোর বর্ষায় পশ্চিমবঙ্গের কৃষক আমন ধান রোয়ার 
কাজ সুরু করে। এই বর্ষার জলে এই সময় নতুন, নতুন গাছ 
' লাগানোর ধুমও পরে যায়। আধাঢ়ের রথের মেলার একটি বড় 
আকর্ষণ বিভিন্ন ফল ও ফুলের চারার সম্ভার। সার! আষাঢ় মাস 
ধরে চলে গাছের চার! বিক্রির ব্যবস|। এর থেকে অনুমান কর! 
যায় ফলের গাছ সম্বন্ধে মানুষের আগ্রহ রয়েছে । আগ্রহ থাকলেও 
মোট ফলের উৎপাদন পশ্চিমবঙ্গে প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। 
এ রাজ্যের মোট চাষযোগ্য জমির বেশিরভাগ অংশেই ধান, গম 
ইত্যাদি তঞুল জাতীয় শস্যের চাষ হয়ে থাকে। আমাদের তঙুল 
জাতীয় শস্তের প্রয়োজন বেশী হলেও, এ কথাও মানতে হবে যে 
থাগ্ঠের মাধ্যমে আমাদের যে জীবনীশক্তি পাবার কথা তা শুধু তণুল 
জাতীয় শস্য দিয়ে পূরণ কর! সম্ভব নয়। শরীরের হুষ পুষ্টির জন্তা 
ফল ও সবজিরও প্রয়োজন সেজন্য তুল শস্তের উৎপাদন বাড়ানোর 
সঙ্গে সঙ্গে ফল ও সবজির উৎপাদনও বাড়ানে| দরকার। ফল খাদ্য 
হিসাবে যেমন অত্যন্ত উপকারী তেমনি এর চাষ খুবই অর্থকর। 
পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন অঞ্চলে নান! ধরণের ফলের চাষ হয়ে থাকে। 
যেমন দাঞ্জিলিঙে কমলালেবু । মালদহ, মুশিদাবাদে আম; হুগলী 
জেলায় কল! ইত্যাদি । কিন্তু যেখানে ফলের গাছ বা বাগান আছে, 
সেখানে একটি সাধারণ বিষয় লক্ষ্য কর! যায় যে যত্ন ও পরিচর্ধার 
অভাবে রোগপোকার আক্রমণে বা গাছ পুরনে! হওয়ার ফলে 
বাগানগুলিতে ফলের উৎপাদন খুবই কম। অথচ পশ্চিমবঙ্গে ফলের 
চাহিদ। যথেষ্ট। প্রতি বছর বেশ কয়েক কোটি টাকার কলা, আম, 
আপেল, আঙ্গুর ইত্যাদি ফল অন্যান্য রাজ্য থেকে এ রাজ্য আমদানী 
হয়ে থাকে । 
এসব কারণে ফলের উৎপাদন এ রাজ্যে বাড়ানে| দরকার। আর 
ত! করতে গেলে পুরনো বাগানগুলির উন্নতি করে তার থেকে ফলন 
বাড়াবার চেষ্টা করা আগে দরকার । তাছাড়া! নতুন জমিও ফল চাষের 
আওতায় আনা প্রয়োজন। পুরনে! বাগানগুলির উন্নতির জন্য বাগানে 
৩৩ বর্ষ প্র সংখা সেচ ও সারের ব্যবস্থা কর! দরকার। তাছাড়া রোগপোকা দমনের 
আষাঢ়, ১৩৮৮ ব্যবস্থা নেওয়া ও প্রয়োজনমত ডালপাল! ছাটাই করে দেওয়া 
প্রয়োজন ৷ ফল চাষ লাভজনক করতে গেলে ফল গাছে সার প্রয়োগ 








খুবই দরকার ৷ মাটি পয়ীক্ষার ফলাফল অনুযায়ী 
সার প্রয়োগের ব্যবস্থা কর! উচিত। 

ফল গাছ লাগানোর সময় এমন গাছ 
লাগানোর দিকে নজর দিলে ভাল হয় যা খুব 
তাড়াতাড়ি ফল দিতে পারে । যেমন, পেঁপে, 


কলা, আনারস । এগুলি খুব অর্থকরও বটে। 
বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বীরভূ , জেলায় লেবু জাতীয় 
ফল কুল; পেয়ারা, আতা প্রভৃতি ফলের চাষ 
করলে ভাল ফল পাওয়া যায়। 

তবে পশ্চিমবঙ্গের জলবায়ুতে বেশীর ভাগ 
অঞ্চলেই বহু রকমের ফলের চাষ হতে পারে। 
কিন্তু বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চাষ করতে গেলে একটি 


সম্ভব হলো ন৷ । 


বসুন্ধর। £ আষাঢ় £ ১৩৮৮ 


অঞ্চলে এক বা তুই রকমের ফল চাষ করা 
ভাল। এতে জিনিসপত্রের যোগান, পরিবহন 
ও বিক্রি ইত্যাদির স্মুবিধ৷ হয়। ফলের চাষ 
বাড়াবার বা ফলের উৎপাদন বাড়াবার সুবিধ। 
এ রাজ্যে আছে। এ সম্বন্ধে উৎসান্থী ব্যক্তির 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি বিভাগের উদ্ভানবিদের 
সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। বহুদ্ধরার এই 
সংখ্যায় মাত্র কয়েকটি ফল ও ফলের বিপনন 
সম্বন্ধে আলোচন! কর! হলে।। এ সম্বন্ধে 
বিস্তৃতভাবে আলোচন! স্থানাভাৰ হেতু কর! 
ভবিষ্যতে এ সম্বন্ধে আরও 
আলোচন! করার ইচ্ছ! রইল । 








ধান শুধু পশ্চিমবাংলার প্রধান কসলই নয় ধানের চাষ অধিকাংশ বাঙ্গাজীরই 
প্রধান উপজীবিক1। যদিও এখানে প্রায় সব রকম ফসলেরই চাব হয়ে থাকে 
তবু ধান চাষে নিয়োজিত জমির পরিমাণ সব থেকে বেশী এবং অধিকাংশ কুষকই 
ধান চাষের উপর নির্ভরশীল । তাই ধানের ফলন বাড়ালে পশ্চিমবাংলার কুষকদের 
অধিক সচ্ছলতাও যে বাড়বে তাতে কোন সন্দেহ নেই। 

গত কয়েক বছরের মধ্যে ধানের বেশ কয়েকটা অধিক ফলনশীল জাত আবিষ্কৃত 
হয়েছে। উন্নত পদ্ধতিতে এইসব অধিক ফলনশীল জাতের ধান চাষ করে ফলন 
যে অনেক বাড়ান যায়, রাজোর অধিকাংশ কৃষকই সে বিষয়ে একমত ৷ তাছাড়। 
সময়মত এসব জাতের ধানের চাষ করলে পরবর্তী ফসল চাষের জন্যও যথেষ্ট সময় 
পাওয়। যায়। 

তবে নীচু ও জল! জমিতে স্থানীয় জাতগুলির তুলনায় অধিকতর ফলন দেবার 
উপযুক্ত অধিক ফলনশীল জাতের ধান এখনও উদ্ভাবিত হয়নি। এগুলি এখনও 
গবেষণ! ও পরীক্ষা -নিরীক্ষার পর্গ।য়ে রয়েছে । যে জমিতে অধিক ফলনশীল ধান 
চষে বিভিন্ন প্রকার অনুবিধ! দেখ! দেয়, সেখানে স্থানীয় উন্নত জ।তগুলির মধো 
উপযুক্ত জাত বাছাই করে সুপারিশ মত চাষ করে ফলন অনেক বাড়াতে 
পারা যায়। 
অধিক ফলনশীল ও স্থানীয় উন্নত জাতের ধান 

প্রাকৃতিক আবহাওয়।, জমির অবস্থান, সেচের সুযোগ-স্থবিধ| অনুযায়ী কোন 
মরস্থমে কোথায় কি জাতের ধান চাষ করা যায় তা পর পৃষ্ঠার তালিকা ছুটি 
থেকে জান৷ ঘাবে। 


বস্ুস্ধর| : ভ্রয়োজিংশ বর্ষ : ৩য় সংখ্য| 


(ক) আউশ 
এলাক। উপযুক্ত জাত 


টি লি —_— —- - — —— — —— প পা ——— 


অধিক ফলনশীল স্থানীয় 
১) খরা প্রবণ কাকুরে মাটি অঞ্চল ঃ বোনা ও রোয়ার উপযোগী £ 
সমগ্র পুরুলিয়! ও বাকুড়। জেলা আই-ই-টি৮২৬৩১৪৪৪(রসি), 
এবং মেদিনীপুর) বর্ধমান ও গলমন ৫৭৯ ও সি-আর ১২৬- 
বীরভূমের পশ্চিমাঞ্চল ৷ ৪২-১। 
কেবল রোয়ার উপযোগী : 
রত্না, পুস| ৩৩-৩০, সি-এন- 
এম-৬ এবং ২৫, আই-ই- 
টি ২২৩৩ ও আই-আর ৩৬ । 
২) পলিমাটি অঞ্চল £ বোনা ওৱরোয়ার উপযোগী £ 
= পমপীীীী(দদিদিটিটটি৷৷সস-============>>>>>>>= 
মালদহ, মুশিদাবাদ, নদীয়া, পলমন ৫৭৯, সি-এন-এম ২৫, 
২৪ পরগণ।, হা গড়া) হুগলী, পশ্চিম সি-আর ১২৬-৪২-১, আই-ই- 
দিনাজপুর (ইসলামপুর মহকুমা বাদে) টি ২২৩৩ ও আই-আর ৩৬ । 
এবং বীরভূম, বর্ধমান ও মেদিনীপুর 
জেলার পুবাঞ্চল। 


কেবল রোয়ার উপযোগী £ 
৪১০৯৪৪/৮৬০৯১১১১৫১০৩১:০১২১১৪ ৭ 


রত, সি-এন-এম ৬ ও 
'আই-ই-টি ১৪5৪ (রসি) ৷ 
৩) তরাই অঞ্চল 2 কেবল বোনার উপযোগী £ 


কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, দাৰ্জিলিং আই-ই-টি ১৪৪৪ (রসি) ও 

জেলার শিলিগুড়ি ও পঃ দিনাজপুর ২২৩৩, পলমন ৫৭৯ এবং 

জেলার ইসলামপুর মহকুমা । সি-আর ১২৬-৪২-১ (তবে 
এসব জাতগুলি তরাই অঞ্চলে 
পাকতে বেশী সময় নেয়। তাই 
এসব জাতের আউশ কেটে 
আমন ধান যথা সময়ে 
কোয়া যায় না)। 


উল্লেখিত সব এলাকাতেই দেশী জাতের ফি-এইচ ৪৫ চাষ করা যাবে। 


ঙু 





বসুস্ধর| : আযাঢ় ; ১৩৮ 
(খ) আমন 


উপযুক্ত জাত 
এলাকা! ও জমির অবস্থান রী এ 8৮৫১০৪৪০৬১২ 


অধিক ফলনশীল স্থানীয় 
১) পাহাড়ী অঞ্চল £ উঁচু ১৩০--১৪০ দিনে পাকে £ 
(২ পর্যস্ত জল) (২০০০ ফুটের নীচে) 
আই-আর ২০ ও ৩৬; পলমন ৫৭৯ 
এবং বাদকলমকাটি। 
(২০০০-৪০০০ ফুটের মধ্যে ) 
কালিম্পং-১ ও সি-আই ৫১৩০ । 


২) তরাই অঞ্চল : উঁচু ১০০-_-১২০ দিনে পাকে : বাদকলমকাটি 

(৪ পৰ্যন্ত জল ) পলমন ৫৭৯, আই-ই-টি ২২৩৩ ও ও 
২৮১৫ (শস্তাশ্রী) এবং আই-আর ৩৬। চূর্ণকাটি। 

মাঝারি ১২০--১৪০ দিনে পাকে £ জয়া, পাটনাই-২৩ ও 

(৪৮ জল ) আই-আর ২০ ও ২২, মি-এন-বি-পি- নাগরা। 
২১৭, আই-ই-টি ২২৫৪ (প্রকাশ)। 

মাঝারি নীচু ১৪০--১৫০ দিনে পাকে £ পঙ্কজ, 

(৮/--১২“ জল) মাস্থুরি ও আই-ই-টি ৩২৫৭ (অনামিক।) ৷ 


৩) কীকুরে ও লালমাটি  ১**--১১০ দিনে পাকে £ 
অঞ্চল? উচু আই-ই-টি ৮২৬.ও ১৪৪৪ (রসি), বাদকলমকাটি 
(২ পৰ্যন্ত জল) এবং সি-আর ১২৬-৪২-১। ও চূৰ্ণকাটি । 
মাঝারি ১১০--১২৫ দিনে পাকে; বিঙাশাল, 
(২৪ পর্যন্ত জল ) রত্বা, পলমন ৫৭৯) জয়া, আই-ই-টি- কলমা-২২২; 
১৪৪৪ (রসি)) ২২৩৩ ও ২৮১৫ ভাসামানিক; 
(শস্তাশ্রী), সি-এন-এম ৬ ও ২৫ রূপশাল, 
এবং আই-আর ৩৬। পাটনাই-২৩ ও 


রঘুশাল। 


১২৫--১৪০ দিনে পাকে: 

আই-আর ২০ এবং 

আই-ই-টি ২২৫৪ (প্রকাশ)। 
৭ 





খন্রন্ধর। £ ত্রয়োত্ৰিংশু বষ £ ৩য় সংখা! 
নীচু 
(৪+--৮" পৰ্যন্ত জল) 


3) পলিমাটি অঞ্চল : 
উচু I 
(২-8 পধস্ত জল) 


মাঝারি 
(৪+--৮ পর্যন্ত জল) 


মাঝারি নীচু 


(৮-১২ পর্যস্ত জল ) 


নীচু 
(৩ পর্যন্ত জল) 


বেশী নীচু 


১৪০ দিনে পাকে £ পঙ্কজ, মাসুরি। তিলককাচারি। 
আই-ই-টি ৩২৫৭ (অনামিক) রঘুশাল ও 
ও ৫৬৫৬ (স্বৰ্ণ ) এবং জগন্নাথ ৷ এন-সি ৬৭৮ । 


১০০--১২০ দিনে পাকে £ বাদকলমকাটি 
পলমন ৫৭৯, রত্না সি-আর- ও 
১২৬-৪২-১) আই-ই-টি ১৪৪৪ (রসি), চূৰ্ণকাটি। 
২২৩৩ ও ২৮১৫ (শস্তাগ্রী) এবং 
আই-আর ৩৬ । 
১২০--১৪০ দিনে পাকে: জয়া, নাগর! 
আই-আর ২*, সি-এন-এম ৩১, ভাসামানিক, 
আই-ই-টি ১১৩৬, ২৮১৫ (শস্বাগ্রী) রূপশাল, 
ও ২২৫৪ (প্রকাশ) এবং ঝিঙাশাল; 
সি-এন-বি-পি ২১৭। কলম1-২২২ ও 
দুধসর । 
১৪০-১৫০ দিনে পাকে £ পঙ্কজ, পাটনাই-২৩, 
মাস্ুরি, আই-ই-টি ৩২৫৭ (অনামিকা) রঘুশাল ও 
ও ৫৬৫৬ (স্বর্ণ ), সি-আর ১০০৯ এন-সি৬৭৮। 
এবং সি-এন ৫৪০ ] 
১৫০ দিনের পরে পাকে; এন-সি ১২৮১, 
ওসি ১৩৯৩, 
তিলককাচারি, 


আছড়। ও কুমড়াগোড়। 
১৮০ দিনের পরে পাকে £ জলধি-১ ও ২। 


(৩ ফুটের উপরে জল জমে) 


৫) সমুদ্র উপকূল অঞ্চল : 
মাঝারি নীচু 
(৪১২ জল জমে) 


১৩০--১৫০ দিনে পাকে: পাটনাই-২৩, 
আই-ই-টি ১১৩৬, ২২৫৪ (প্রকাশ) রূপশাল ও 
ও ২৮৮৫ (বিক্রম), আই-আর ২০, সীতাশাল। 
মান্থরি এবং সি-এন ৫৪০ । 


৮ 





বস্মগ্ধর! : আব ১ ১৩৮ 


নীচু ১৫০ দিনের পরে পাকে : এন-সি ১২৮১, 
(১--৩ জল জমে) ও-সি ১৩৯৩) 


এন-সি ৬৭৮, 

তিলককাচারি ও 

কুমড়াগোড়। 

৬) লবণাক্ত অঞ্চল ; পাটনাই-২৩ ও 
এস-আর ২৬বি ৷ 

৭) বন্যাগ্রবণ অঞ্চল ; এফ-আর ১৩৩) ৪৩বি, 
'আছড়! ও তিলককাচারি। 


রোগ-পোকার আক্রমণ সহনশীল জাত 

যেসব এলাকায় বিশেষ কোন রোগ বা পোকার উপদ্রব দেখ! যায়, সেসব 
এলাকায় চাষের জন্য নীচের তালিক! অন্রসারে রোগ-পোকার আক্রমণ 
সহনশীল জাত নিবাচন করা ভাল। 


রোগ/পোকার নাম Fi সহনশীল জাতের নাম 


= এ পার... লী} 


ভেঁপু পোক! আই-ই-টি ২৮৮৫ (বিক্রম ), শক্তি ও মাস্ুরি। 

মাজর। পোক! আই-আর ৩৬, আ'ই-ই-টি ২৮১৫, 
আই-আর ২০ । t 

বাদামী শোষক পোক। আই-আর ৩০ ও ৩৬, পলমন-৫৭৯ এবং 
আই-ই-টি ১৪৪৪ (রসি )। 

ঝলসা রোগ (ব্লাস্ট ) আই-আর ২২ ও ৩৬ । 

চুংরে| রোগ আই-আর ১০ ও ৩৬ এবং সি-এন ৫৪০ ৷ 


জমি নির্বাচন 

আউশ মরনুমে উচু ও মাঝারি অবস্থানের যে কোন দো-ভাশ জমি এবং 
আনন মরস্থমে বেলে দো-আশ থেকে এটেল জমি চাষের পক্ষে উপযুক্ত ৷ 
যদিও অধিকাংশ এলাকায় রষ্টির.উপর নির্ভর করে আউশ ও আমন ধানের চাষ 
কর! হয় তবু সেচ ও জল নিকাশের বাবস্থা থাকলে ফসল ভাল হয়। , 
বীজের হার 

আউশ £ ছিটিয়ে বুনলে নীজ লাগবে. একবে ৩০২৫ কেজি, বীজ বোন 


a 





4স্ুতুদ্ধর৷ £ তায়োত্ংশি কম : তয় সংখা? 


যন্রের সাহারুযা বুনলে একৰে ২৫৩০ কেক্তি, আর এক একক জমি রোহাঁর ভন 
লাগবে ১০ কেজি নীজেক চার। ৷ 


এক একর জমি রোয়াক উপযোগী চাকা বা বিছুন তৈরি করতে সরু 

জাতের ধানের বীজ লাগবে ১৫--১৮ কেজি, মাঝারি জাতের ১৮--২১ কেজি 
এবং মোটা জাতের ২১--২১ কেজি 
বাগ শোধন 

সরাসরি বোন।র আগে বা শুকানো ছি বীজ ফেলার আগে প্রতি কেজি 
জের সঙ্গে ত গ্রাম ৷ নারকিউরিক ক্লোরাইড ( যেমন তাগ্রোসেন ভি-এন 
তাছি) বা ফিনাইল ম'রুকিউন্রক চা, (যেমন সেরেসান ইত্যাদি) 
শুয়ে বীজ শোধন করে নিন। 


Can 
“LL 


কাদানে| বীজতলার বীজ শোধনের জন্য প্রতি ১২ লিটার জলে ই গ্রাম 
চক মারকিউরিক ক্লোরাইড (যেমন এযাবিটন-৬ বা ট্যাফাসন-৬ বা এগাজল-৬ 


[ছি ) মিশিয়ে তাত এক কেজি বাঁ কি ৮৮১ ০ ছল্ট। ড 


বাজ বোনার উপযুক্ত সময় 


মরম্ম সরাসরি বোনার সময় 


ডুবিয়ে বাখুন। 


বীজতল'য় বোনার সময় 
আউশ ভরাই তঞ্চলে-__ফাজন 
বৈশাখ-জৈোচ 
থর প্রবণ কাকুরে মাটি অঞ্চলে-_ 
ভোট থেকে অ'যাঢ়ের মাঝামাঝি 
আমল পচত--টজ্াচ 


চারা তৈরি 


এক একর জমি রোয়ার উপযোগী চারা তৈরি করতে ১০ শতক বা ৬ কাঠা 
জমিতে বীজতলা তৈরি করুন। নিডান দেওয়া, ওষুধ ছেট'নো) সেচ ও সার 
দেওয়! প্রভৃতি কাজের সুবিধার জন৷ সমগ্ৰ বীজতলাটিকে ১'১০ মিটার (৪ ফুট) 
চওড়া খণ্ডে ভাগ করে মিন। প্রতি খণ্ডের চারপাশে ৩০ সেমি (১ ফুট) 
চওড়া ও ১০ সেঃমি (9 ইঞ্চি) গভীর নাল! থু'ড়ন। 
বাজতলায় সার 

প্রতি দশ শতক বীক্জতলায় প্র।থমিক মাত্রায় সার লাগবে গোবর বা কম্পে'ষ্ট 
১ টন, নাইট্রোজেন ২ কেজি, ফসফেট ২ কেজি ও পটাশ ২ কেজি। বৃষ্টির উপর 
নির্ভর করে শুকনো বীজতল। তৈরী করলে প্রাথমিক নাত্রায় নাইট্রে'জ্েন না দিয়ে 


*০ 
দু 


জ্যৈদ-আযষাঢ় 
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চার! তোলার ৭--১০ দিন আগে জমিতে প্রয়োজনবোধে ২ কেজি নাইট্রোজেন 
চাপান সার হিসাবে দেবেন। 


বীজতলায় পরিচর্যা ও সেচ 


শুকনে৷ বীজতলায় বীজ বুনলে বীজ ফেলার পর হালকাভাবে পাটা চালিয়ে 


ব| মই দিয়ে বীজগুলি ঢেকে দিন। বৃষ্টি না হলে মাঝেমাঝে বীজতলায় 
হালক| সেচ দেবেন। | 


কাদানো বীজতলায় বীজ ফেলার ২--৩ ঘণ্টা পরে বীজতল| ডুবিয়ে সেচ দিন 
এবং ২৪ ঘণ্টা জল ধরে রাখুন। পরে কেবল না'লায় রেখে বাকী জল বের করে 
দিন। চার! বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বীজতলায় জলের পরিমাণ বাড়ান। 
বীজতলায় ওষুধ | 

চারা তোলার ১ সপ্তাহ আগেদানাদার ওষুধ; প্রতি ১৭ শতকে ৫০০ গ্রাম 
ফোরেট (যেমন থাইমেট ১০% ইত্যাদি) ব| ১২ কেজি কার্বোফুরান ( যেমন 
ফিউরাডান ৩% ইত্যাদি ) ব্যবহার করতে হবে। ওষুধ শুকনো ছড়াতে হবে 
এবং ব্যবহারের সময় বীজতলায় ২'৫--৫ সেমি (১--২ ইঞ্চি) জল ৫-_৭ দিন 
ধরে রাখতে হবে। যেখানে বীজতলায় জল গাড় করানো সম্ভব নয় সেখানে 


প্রতি লিটার জলে ২ মি,লি, ফসফোমিডন ( যেমন ডিমেক্রন ১*০% ইত্যাদি) 
স্প্রে করুন। 
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ঝলস। ও বাদামী দাগ রোগ দমনের জম্ নীচে বলা! ওষুধ স্প্রে করুন £ 
৯০৮ 
ওষুধের নাম প্রতি লিটার জলে 





ওষুধের পরিমাণ 
রোগনাশক 
ম্যানকোজেব (যেমন ডাইথেন এম ৪৫ ইত্যাদি ) ২ই গ্রাম 
জিনেব ( যেমন ডাইথেন জেড-৭৮, হেক্সাথেন; ইউনিজেব ইত্যাদি) ২২ » 
হিনোসান (কেবল ঝলম। রোগের জন্য ) ১ মিঃলিঃ 
যৌথ বীজতলা 


এরাজ্যে বেশীর ভাগ এলাকাতেই বৃষ্টির উপর নির্ভর করে আউশ ও আমনের 
বীজতলা তৈরী করতে হয়। ফলে; বৃষ্টি হুর হতে দেরী হলে বীজতলা তৈরী 
করতে দেরী হয়ে যায়। এ অবস্থায় হঠাৎ বর্ষ| সুরু হয়ে গেলে বা ক্যানেলের 
জল পাওয়া গেলেও চার! ছোট থাকায় রোয়ার কাজ পিছিয়ে দিতে হয়। দেরীতে 
রোয়ার ফলে ধানে রোগ-পোকার আক্রমনের আশঙ্কা বাড়েইঃ আবার ফলনও 
কমে যায়। 

এই অবস্থার প্রতিকারের সহজ উপায় হচ্ছে পুকুর; গভীর ও অগভীর নলকুপ, 
কূয়ে| ব| নদীসেচ প্রকল্পের ধারে কাছে গ্রামের সব কৃষকের প্রয়োজনীয় চার! 
একলপ্তে তৈরী করা। ক্যানেলের জল পাওয়ার বা সম্ভাব্য বর্ষা নামার ৩--৪ 
সপ্তাহ আগে যৌথ বীজতলায় বীজ ফেলতে পারলে যথাসময়ে চার! রোয়। যাবে। 
তাছাড়া একলপ্তে চারা তৈরি করার ফলে বীজতলায় রোগ ও কীটশক্র প্রতিরোধ 
কর! সহজ হবে? বীজতলায় অন্যান্ত পরিচর্যাও সহজে করা যাবে। 


খর! বা বন্যাজনিত পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য একসঙ্গে বীজ না ফেলে 
দফায় দফায় বীজতলায় বীজ ফেলুন । 


টি 
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বংশ বিস্তার 

যেসব ফলের গাছ একবার লাগালে বহু 
বছর ধরে ফল দেয়, তাদের বীজের চার! না 
লাগিয়ে কলমের চারা লাগানোই বুদ্ধিমানের 
কাজ। কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা গেছে 
খুব ভাল ফলের থেকে বীজ নিয়ে লাগিয়ে যে 
গাছ পাওয়া যায় তাতে তত ভাল ফল হয় না। 
কিন্তু যদি একটা ভাল জাতের গাছের কলম 
লাগান যায়, তবে সেই গাছে ঠিক একই রকম 
ভাল ফল পায়| যাঁবে। 





ডক্টর রাধাগোবিন্দ মাইতি 


কৃলাকে বাদ দিলে ফল হিসাবে পশ্চিম 
বাংলায় আমের পরই কাঁঠালের স্থান। প্রায় 
দুই হাজার ফুট উঁচু পাহাড়ী এলাক। থেকে নুরু 
করে বঙ্গোপসাগরের ধার পর্যন্ত এ রাজোর সবত্র 
কাঠালের চাষ হয়। তবে শিলিগুড়ি-কোচবিহার 
এলাকা, জলপাইগুড়ি, মুশিদাবাদ; নদীয়া ও 
চব্বিশ পরগণাতে কাঠালের চাষ বেশী। বাগান 
হিসাবে কাঠাল খুব বেশী লাগান ন| হলেও 
বসতবাটীর আশে-পাশে ছ-একটা গাছ প্রায়ই 
দেখা যায়। জ্যৈষ্ঠআষাঢ়ে পাক৷ কাঠাল বহু 
স্বল্লবিত্তামানুষের ঘরে প্রধান খাদ্য হয়ে দীড়ায়। 
ভাছাড়! কাচ! কাঠাল বা “এচোড় এবং পাক! 
কাঁঠালের বীজ সবজি হিসাবে অতি উপাদেয়। 





১৩ 


ৰল 
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কাঠাল গাছ বহু বছর ফল দেয়। তাই 
কীঠালের কলম লাগানো উচিত। কিন্তু দুঃখের 
বিষয় কীঠালে কলম করার সহজ উপায় আজও 
ৰের হয়নি। হরমোন প্রয়োগ করে গুটি কলম 
করলে ভাতে শিকড় গজায় বটে কিন্তু সেই 
গুটির চার! সাধারণতঃ খুব কমই বাঁচে । আজ- 
কাল অনেক জায়গায় “কুয়াশা ঘর? তৈরী করে 
তার ভিতর বহু গাছের ডাল পুতে কলম-চার৷ 
তৈরী কর! সম্ভব হচ্ছে। এইভাবে বিধানচন্দ্র কৃষি 
বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ঠান-বিজ্ঞান বিভাগের ‘কুয়াশ৷ 
ঘরে? কাঠালের নরম ডাল পুতে চারা তৈরী 
কর! গেছে; আর লাগানোর পর এই চারা বেশ 
ভাল হারেই বাঁচছে। কিন্তু সেইসব কলমের 
চারার বৃদ্ধি এখনও বীজের চারার মত অত 
ভাল নয়। ভবিষ্যতে এইসব গাছে কি রকম 
কাঠাল ফলবে--ত| আরও বেশ কিছু বছর না 
গেলে বোঝ। যাবে না। 

এইসব অস্মুবিধার জন্য আজও লোকে 
কাঠালের বীজ পু তেই চার। তৈরী করে। পাক৷ 
কাঠালের তাজ। বীজই চারার জন্য নেওয়| ভাল। 
শুকিয়ে গেলে বীজের অংকুরিত হওয়ার ক্ষমতা 
কমে যায়। অনেক সময় পাক! কাঠালের 
ভিতরেই বীজ গজিয়ে যাঁয়। এই ধরণের বীজ 
পুতলে খুব তাড়াতাড়ি চারা পাওয়া যায়। 
কাঁঠালের ভিতর ছোট বড় নানা ধরণের বীজ 
থকে । সতেজ চার! পেতে হলে সব সময় বড় 
বীজই ব্যবহার করতে হবে। 

কাঠালের চার! তৈরী বিষয়ে কিছু কিছু মজার 
ধারণা চালু আছে। অনেকে মনে করেন 
কাঠালের একট। বীজ না পুতে গোটা পাকা 
কাঠালটাই খাড়াভাবে পুঁতে দিয়ে কলের মাৰ- 
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খান থেকে মোটা ডাণ্ডাটা টেনে বের করে নিতে 
হবে। কয়েকদিনের পর মাঝের এই ফাপ৷ 
জায়গাট! দিয়ে অনেকগুলে। চার! ঘন হয়ে কাছা- 
কাছি বের হলে সবগুলোকে একসঙ্গে দড়ি দিয়ে 
আচ্ছা করে চেপে বেঁধে দিলে সেগুলো পরস্পরের 
সঙ্গে মিশে গিয়ে বেশ তেজী গাছ তৈরী হুবে। 
জেনে রাখ! ভাল; এ রকম একট! পদ্ধতি কেবল 
কল্পনাবিলাসীদের উদ্ভট মস্তিক্ষের আবিষ্কার। 
এর ভিতর কপামাত্র সত্যতা নাই। 
জাত 

পশ্চিম বাংলায় বহু রকমের কাঠাল দেখতে 
পাওয়া যায়। আমের ক্ষেত্রে যেমন ল্যাংড়া, 
হিমসাগর, বোম্বাই প্রভৃতি জাত আছে, কীঠালের 
ক্ষেত্রে সেরকম কোন জাত নাই । কলের চেহারা 
কোয়ার স্বাদ ইত্যাদি অনুসারে সাধারণভাবে 
নামকরণ হয়ে থাকে। কীঠালের কোয়| রসাল 
হলে--ভাকে বল! হয় “রসদার? আর মুচমুচে 
হলে বল৷ হয় ‘খাজ৷’। সাধারণতঃ রসদার 
কাঠাল খাজার চেয়ে বেশী মিষ্টি। তৰে এমন 
কাঠালও আছে যার কোয়া অল্প পাক. অবস্থায় 
থাকে খাজা, আর বেশী পাকলে হয়ে যায় 
রসদার। এক জাতের কাঁঠালের চেহার| বেশ 
ছোট; গাছ ভরে ফলে। এদের বল! হয় 
‘কত্ৰাক্ষী’ ৷ 

বৈশাখ থেকে আরম্ভ করে আবাচ পৰন্ত 
কাঠাল পাকে। কোন কোন কাঠাল আরও 
দেরীতে পাকে পাকার সময় অনুসারে ‘বৈশাখী’ 
‘জৈ)ঠী’ বা “আবাটী? জাতের কাঠালও বল! হয়ে 
থাকে। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠে পাক! কাঠালের মিষ্টত| 
গরমের জন্তে একটু ভাল হয়। 

কোন কোন কাঠাল পাকলে ২৫--৩* কেজি 


ব| তারও বেশী ওজন হয়; আবার কোন কোনটার 
ওজন হয় মাত্র কয়েক কিলোগ্রাম। বড 
চেহারার কাঠালের কোয়া যে বড় হবে এমন 
কোন কথা নাই; ছোট কাঠালেও যেমন বড় 
"কোয়া হতে পারে; তেমনি উপ্টোটাও হতে দেখ! 
যায়। 
অধিক সংখ্যায় ফলে; কোন কোন গাছে এত 
বেশী ফল ধরে যে লোকে এরকম কীঠালকে বলে 
হাজারী? । 

কোন কোন কাঠালে কোয়ার র 
হলুদ আবার কোন কোনক্ষেত্রে কমলা 
ফলের চেহার! কারও লম্বাটে; কারও 
আবার কারও ব| গোল। প্রতি বোটায় 
সাধারণতঃ একট! বড় কাঠাল ফলে। কিন্তু 
ছোট কাঠালের ক্ষেত্রে প্রতি বৌটায় একাধিক 
ফল দেখা যাঁয়। “বারমাসী” কাঠাল আছে। 
সেট! সবজি হিসাবে ব্যবহার হয়ে থ|কে। 
স্থান নির্বাচন 

কাঠাল গাছে যেন সারাদিন প্রচুর রোদ 
লাগে । গোড়ায় জল জমলে কাঁঠাল গাছ মরে 
যায়; তাই জল জমে না এমন জায়গায় কাঠালের 
বাগান করতে হবে। বাগান হিসাবে লাগালে 
ছুটে! কাঠাল গাছের মধ্যে দূরত্ব দিতে হবে 
২০--২৫ হাত। বসতবাটীর ধারে কাছে জায়গ। 
কম। তাই এখানে অতট। দূরত্ব দেওয়| সন্ত” 
নয়। তবু দেখতে হবে কাঠাল গাছ থেকে 
১০ হাতের ভিতর অন্য কোন বড় গাছ যেন ন! 
থাকে। উর্বর মাটিতে খোলা-মেলা জায়গায় 
লাগালে বড় বয়সে একটা কাঠাল গাছ সহজেই 
৪০ হাত পধন্ত ডালপাল! ছড়িয়ে দেয়। তবে 
পশ্চিমবাংলার পাহাড়ী অঞ্চলে বা কীকুরে 


LS 
সৎ 


হালক। 
রঙের। 


মাঝারী 


সাধারণতঃ ছোট চেহারার কাঠাল 


১৫ 


বহ্ন্ধর| £ আষাঢ় £ ১৩৮৮ 


লালমাটি এলাকায় গাছ একটু ছোট থাকে। 
চারা রোপণ 

কাঠালের প্রধান শিকড় সোজ। মাটির গভীরে 
নেমে ষায়। এক জায়গা থেকে চারা উঠিয়ে 
অন্য জায়গায় লাগাতে গেলে প্রধান শিকড়ের 
অনেকটাই মাটির তলায় ছিড়ে থেকে যায় বলে 
কাঠালের চারাঁকে তুলে লাগালে মরে যাওয়ার 
সম্ভাবনা । তাই যেখানে কাঠালের গাছ হবে 
সেখানেই সরাসরি বীজ পুঁতে দেওয়! ভাল। 

চৈত্রবৈশাখে এক হাটু গভীর গর্ভ খুঁড়ে 
অন্ততঃ পনের দিন ধরে মাটিকে রোদ খাওয়াতে 
হবে। তারপর সেই খোড়! মাটির সঙ্গে এক 
ঝুড়ি ভাল গোবর সার এবং ১০০ গ্রাম সুপার 
ফসফেট মিশিয়ে গর্ত ভরাট করে জল তরে দিতে 
হবে। গর্তের মাটি যদি নীচু হয়ে ৰসে যায় 
তবে আরও সার মেশান মাটি দিয়ে গর্ভের মুখ 
আশপাশের জমির সঙ্গে সমান করে তার মধ্যে 
ছুটে বড় বীজ সামান্য দূরে দূরে পু' ততে হবে। 
গর নীচু থাকলে জল জমে বীজ পচে যাওয়ার 
সম্ভ৷বন|।। যদি ছুটে! বীজ থেকেই চার! বের 
হয়, তবে মাসখানেক পরে দুর্বল চারাটা উপড়ে 
ফেলে দিতে হবে। 
পরিচর্যা 

কাঠাল গাছে সেচ, সার ৰা পরিচর্যা করেন--- 
এমন চাষী খুঁজে মেলা৷ ভার। শুধু কাঠাল 
কেন, যে কোন ফল গাছে আমাদের দেশে 
যত্বের চেয়ে অযত্ুটাই নিয়ম হয়ে দাড়িয়েছে ৷ 
ফলে দেখা দেয় নানান সমস্যা--গাছে ফল ধরে 
না, ফল বরে যায়, ফল বাড়ে না, আরও কত 
কী! নিয়মিত পরিচর্যা করলে এসব সমস্যা দেখা 
দেবে না। শরীরকে নিরাময় করার চেয়ে 
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নীরোগ রাখ! ভাল’--এই কথাটা এ রাজোর 
ফলচাধীদের বুঝতে হবে। 

গাছের বয়স যত বছর তত ঝুড়ি ভাল 
গোবর সার বধার আগে প্রতি বছর প্রতি গাছে 
মদি দেওয়। যায়, তবে কাঠাল গাছে আর অন্য 
সারের দরকার. হবে না। গাছের গুড়ি থেকে 
ত-তিন হাত ছেড়ে দিয়ে যতদূর ডালপাল! 
ছড়িয়েছে--সে পৰ্যন্ত মাটির সঙ্গে এই সার 
কোদাল দিয়ে কুপিয়ে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে 
হবে। ফল ধরার পর এচোড় একটু বড় হলে 
যদি ২২ দিন অন্তর পর পর ছুটে! সেচ দে ওয়! 
যায় ভবে ফলন অনেক বেশী হবে। 

গাছের নীচের ঝোপঝাড় কেটে পরিষ্কার 
করে দিতে হবে। কাঁঠাল গাছের ছায়ায় আদ! 
বা হলুদ লগানে। যেতে পারে । এই ফসলের 
জন্য সেচ, সার ও নিড়ানি দিলে কাঠাল গাছের 
জন্য আলাদ৷ কিছু করার দরকার হবে না। 

বেশী ফল পাওয়ার জন্য অনেকে ভাদ্র-আশ্বিনে 
গাছের গুড়ি দা দিয়ে কুপিয়ে দেন। এতে 
ফলন খানিক বাঁড়ে ঠিকই, কিন্তু গাছের ক্ষতি 
হয়। ঠিকমত যত্ন নিলে এমনিতেই গাছে ভাল 
ফলন হবে। 
ফলন | 
* বীজের গাছে ফল ধরতে চার থেকে আট 
বছর সময় লেগে যায়। কলমের গাছে যে এর 
চেয়ে তাড়াতাড়ি ফল হবে--তা মনে হয় লা। 
কারণ ডাল যথেষ্ট মোটা না হলে অত বড় ফলের 
ভার বহন কর! সম্ভব নয়। ফল ধরার মরসুমে 
একটু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে কিছু ফলের 
চেহারা রোগ! এবং বৌটাগুলে! সরু; আবার 
কতকগুলোর চেহারা মোটাসোটা আর বোটা- 
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গুলো! পুষ্ট । আমরা যাকে ফল বলছি প্রথম 
অবস্থায় আসলে সেগুলো এক একট! ফুলের 
থোক! বা! পুষ্পমঞ্জরী । রোগাগুলো৷ পুরুষ ফুলের 
থোকা; সারা গায়ে পোস্তদানার মত ছড়ান 
ক্ষুদে ক্ষুদে ফুল। মোটাসোট। পুষ্পমঞ্জরীর গায়ে 
ছোট পিপড়ের গোঁফের মত সরু সক রোয়া। 
এগুলোর কিছু স্ত্রী ফুল; বাকীগুলো! ন! স্ত্রী, ন! 
পুরুষ। পুরুষ ফুলের মঞ্জরীর গায়ে হাত দিলে 
আঙ্গুলে যে সোনালী ধুলে। লেগে যায়-_ 
এগুলোই পরাগ, বাতাসে উড়ে গিয়ে স্ত্রী 
ফুলের উপরে পড়ে। তাই থেকে জন্ম নেয় 
কাঠালের কোয়া! । 

ফুলের মরস্থমে গাছে স্ত্রী পুষ্পমঞ্জরীর চেয়ে 
পুরুষ পুষ্পমঞ্জরী জন্মে অনেক অনেক বেশী। 
পরাগ ঝরে গেলে কাল হয়ে ঝরে পড়াই ওদের 
ব্ছলোকেই ছু'রকম পুষ্পমঞ্জরীর 
তফাৎ বোঝেন না। তাই “সব কাঠাল ঝরে 
গেল’--বলে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েন । 
নজার ব্যাপার হ’ল--নতুন গাছে প্রথম দু'এক 
বছর কেবল পুরুষ মঞ্জরীই আসে ; আর সেগুলে। 
ঝরে পড়ে যায়। তাই দেখে মালিকের চোখের 
ঘুম চলে যায়। 

পরগ-মিলনের পর ফল বেশ তাড়াতাড়ি 
বাড়তে থাকে । তখন কিছু ফল এ চোড় হিসাবে 
তুলে নিয়ে ফসল পাতলা করে দিতে হবে। 
নচেৎ কাঠাল এবং কোয়া-_দুয়ের চেহারাই ছোট 
হয়েযায়। এ 

কাঠাল ফলে গাছের গুঁড়িতে বা মোট! 
ডালে। সরু ডালে এত বড় ফল ধরলে ডাল 
ভেঙ্গে যাবে। সরু ডালে যেগুলোকে ছোট 
কীঠাল বলে মনে হয়, আসলে সেগুলো পুরুষ 


পুষ্পমঞ্জরী। তাই ঝরে পড়ে যায়। অনেকে 
মাটির তলায় কাঠাল ফলতে দেখেছেন। ভার 
মনে করেন শিকড়েও কাঁঠাল ধরে। 
কারণে গাছের গোড়ার দিকের খানিকটা মাটি 
চাপ! পড়ে গেলে, সেই অংশে যদি ফল ধরে 
তবে মনে হয় যেন শিকড়ে ফল ধরেছে। 
রোগ ও পোকার আক্রমণ এবং প্রতিকার 

ছোট অবস্থায় কাঠাল ঝরে পড়তে দেখ! 
যায়। এইসব ফলের গায়ে পচা দাগ থাকে। 
প্রতি লিটার জলে আড়াই গ্রাম হিসাবে 
ডাইথেন-এম ৪৫ মিশিয়ে ফলের গায়ে ভালভাবে 
স্প্রে করে দিলে এই রোগ অল্পদিনের মধোই সেরে 
যায়। 

কাঠালের সবচেয়ে বড় শত্ৰু ছাল কুরে খাওয়। 
পোক| ৷ এগুলো! লম্বায় দেড় থেকে ছু ইঞ্চি, 
মাথাট! ভারী ও ঘন বাদামী; শক্ত দাত আছে; 
আর সার! শরীর শাদাটে রঙের অনেকগুলে| 
গোল গোল আংটি জুড়ে তৈরী। গাছের কাণ্ড 
কুরে গৰ্ভ করে তারই ভিতর বাস করে; আর 
নিরিবিলিতে বেরিয়ে ছাল কুরে কুরে খায়। 
যাতায়াতের পথ মাকড়সার জালের মত একরকম 
জিনিস দিয়ে ঢেকে দেয়। সেই জালে লেগে 
থাকে পোকার শুকলো মল। এই পোক 
ফলকে ও আক্রমণ করে । 

গৰ্ভ পরিষ্কার করে একট! নরম তার ঢুকিয়ে 
দিলে কিছু পোক! মরে যায়। যদি গর্তের 
ভিতর পেট্রলে ভেজ| তুলে! ভরে মুখট1 কাদ! 
দিয়ে বন্ধ করে দেওয়। যায়-তাহলেও কাজ হয়। 
তাছাড়! প্রতি লিটার এলে আধ মিলিলিটার 
ডিমেক্রন মিশিয়ে মাঝে মাঝে গাছের ছালে স্টলে 
করলে এই পোকার উপদ্রব হবে ন! । 


কোন 


১৭ 


ব্হুন্ধর! £ আষাঢ় £ ১৩৮৮ 


অন্যান্য সমস্যা ও তার সমাধান 

ভানেক সময় এমনি এমনি ফল ঝরে পড়ে। 
বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এর কারণ গাছে পুষ্টির 
াভাব। ঘন করে গাছ লাগালে বা আলো; 
হাওয়া, জল ও খাতোর জন্য অন্য গাছের সঙ্গে 
প্রতিযোগিতা করতে হলে স্বভাবতঃই ঠিকমত 
পুষ্টির অভাবে গাছ দুৰ্বল হয়ে পড়ে । এক্ষেত্রে 
অপুষ্টির কারণগুলি দূর ন! করলে স্থায়ী উপকার 
হবে ন|। ফল ঝরা রোধ করতে অনেকে 
'প্লেনোফিক্স? ওষুধ স্প্রে করার পরামর্শ ('ন। 
সাধারণতঃ পাচ লিটার জলে এক মিলিলিটার 
হিসাবে এই ওষুধ মিশিয়ে গাছে এবং ফলে স্প্রে 
করতে হয়। এতে ফল ঝর! বন্ধ হয় বটে, কিন্তু 
ফলের চেহার! হয় খুবই দুৰ্বল । অবশ্য সুস্থ- 
সবল গাছে ফল ঝরার সমস্যা দেখা দিলে 
প্লেনোফিক্স ভাল কাজ দেয়। = 

কাঠাল পাত! ছাগলের প্রিয় খাদ্দ। তাই 
বাজারে এর বেশ চাহিদ1। কাঠাল পেকে গেলে 
অনেকে তাই সরু ডালসহ পাতা বিক্রি করে 
দেন ৷ তার! ভাবেন_কাণ্ড আর ডালপালা . 
দাঁড়িয়ে থাকলেই আসছে বছর ভাল ফলন পাওয়| 
যাবে ৷ তাদের এই ধারণ! অত্যন্ত ভুল। পাতাই 
গাছের রান্নাঘর । এখানে তৈরী খাবার কিছুট। 
লাগে গাছের নিজের পুষ্টির জন্য, বাকীটা জম! 
থাকে কাণ্ডে ও মোটা ডালপালায়। এই জমানো 
খাবারের উপর নির্ভর করে পরের বছরের 
ফসল। পাত! কেটে নিলে যথেষ্ট খাবার তৈরী 
হতে পারে ন| ৷ তাই আগামী ফসলের ক্ষতি 
হয়। ০ 

কাঠাল পাকলে তার রঙের বিশেষ পরিবর্তন 
হয় ন! বলে ফল পাকা কি কীাচ। সহজে বোঝা 


সি । 


যায় না। এজন্য যথেষ্ট অভিজ্ঞতার দরকার । 
একট! সরু লাঠি দিয়ে ফলের গায়ে টোক। দিলে 
যদি টনটনে আওয়াজ হয় তবে বুঝতে হবে ফল 
কাচ। আছে; পেকে গেলে আওয়াজটাঢ্যাবঢ্যাবে 
হয়ে আসে। তাছাড়া পাকার সময় ফলের 
উপরের কাটাগুলে। পরস্পরের কাছ থেকে দূরে 
সরে যায়। অবস্থ! বুঝে ঠিকমত পাড়তে পারলে 
দু-তিন দিনের মধ্যে কাঠাল নরম হয়ে সুগন্ধ বের 
হতে থাকে । তখন অনেক দূর থেকে এই গন্ধ 
পাওয়া যায়। 

আয়-ব্যয় 


একটা ১৮--২* বছরের গাঁছে৮--১০ কেজি 


৯৮ 





ওজনের শ'খানেক কাঠাল হওয়। অসাধারণ ঘটন! 
নয়। এরকম গাছে ১৫--২০ কেজি ওজনের 
কাঠালের সংখ্য! সাধারণতঃ হয় ৪* থেকে ৫*। 
বর্তমান বাজারে এ ধরণের একট! গাছ থেকে 
বছরে স্বচ্ছন্দে ছু-তিনশে! টাক! পাওয়া যেতে 
পারে। অথচ পরিচর্যার খরচ ২৫--৩০ টাকার 
বেশী হবে না। বয়স্ক কাঠালের গাছ থেকে যে 
কাঠ পাওয়। যায় তাতে খুব ভাল আসবাবপত্র 
তৈরী হয় বলে কাঠাল কাঠের বাজারদর বেশ 
চড়া। অতএব যদি স্থুযোগ-স্মুবিধ৷ থাকে তবে 
আগামী বর্ধাতেই দু-একট৷ কাঠালের গাছ লাগিয়ে 
দিন। 
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শাকসজা উৎপন্নকারী 
চাষীডাইরা ঃ এখন 
আপনাদের লাভের 
টাকা পোকামাকড়ের 
গ্রাস থেকে বাঁচাতে 
পারেন। 


Lad © 
মালাখিফজ 





ক্ষতিকারক পোকামাকড় 6 কীটপতঙ্কের আক্রমণ 
থেকে ফঙ্গল গুরক্ষার কাযকরী উপায় । 


কারণ সায়খিয়ন নামুলি কীটনাশক নয়। এটি পোকামাকড় আর 
কীটপতঙ্গের দ্বারা অপূরণীয় ক্ষতি থেকে আপনার শাকসজীর গাছগাছড়া 
অতান্ত কার্যকরী উপায়ে স্থরক্ষিত রাখবে। সায়খিয়ন আপনার 
গাছপালাকে অপরিসীম ক্ষতির হাত থেকে বাচিয়ে সব পোকামাকড় 
ও কীটপতঙ্গ স্পর্শমাত্র ধ্বংস করে। 

ফসল কাটার ১৩ দিন আগে সায়খিয়ন ব্যবহার করলেও ফসলে 

এর 'অবশিষ্টাংশ লেগে থাকার তয় নেই। গাছপালা! রোগহীন হৃষ্টপুষ্ট 
করে তুলতে আর লাভের অঙ্ক বাড়াতে একটি মাত্র কীটনাশক... 
সায়খিয়ল, বহুভাবে উপযোগী কীটনাশক যা একশটিরও বেনী বিভিন্ন 
জাতের পোকামাকড় ও কীটপতঙ্গ দ্বারা আক্ৰান্ত নববইটিরও 

বেশী বিভিন্ন ধরণের ফসলকে রক্ষা করে। 


০০০ 
সায়যামিড ইণ্ডিয়া লিমিটেড 
কৃষি বিভাগ 


পোঃ বঃ নং ৯১৮৯, বাক্বাই Ges ০২৪ 
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শিবপ্রাসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় 


আম বলে আমি বড় 
কাঁঠাল বলে- আমি, 
ফলনে আর পুষ্টিগুণে 
সবার থেকে দামী। 


আম কহে স্বাদে আমি 
অমৃতেরই তুল্য। 

কাঠাল বলে গরীব দেবে 
আমার অধিক মূল ৷ 


আম বলে আমার ফলের 

বৰ্ণ মনোলো ভা, 
কাঠাল বলে দেখেছে! কি 

গাছে আমার শোভা! । 


আম বলে কচি কীচায় 


আমারু বাবহার, 
কাঠাল বলে রাধলে এ চোড 
অতি চমৎকার । 


আম বলে আমার চাষে 
বাড়ে চাষীর আয়, 
কাঠাল বলে লান্ডের কড়ি 
পোকায় মারতে যায়। 


আম বলে প্রিয় আমি 
চাটনীতে আমসবে ৷ 

কাঠাল, বলে দেখবে আমায় 
ষষ্টী বাটার ততে। 





আম বলে তোমার রসে ৃ 

হজম নিয়ে হট্টগোল 
কাঠাল বলে আমি শুনি 

তোমায় নিয়েই গণ্ডগোল ৷ 


আম বলে প্যাকিঙ করার 
তক্ত| বানাই আমি 

কাঠাল বলে দেশী কাঠের 
মধ্যে আমি দামী । 


আম বলে আমার আটি 
লাগে কত কাজে. 
কাঠাল বলে আমার কাছে 
তোমার আটি বাঁজে। 


আম বলে কথার কাটান 

দিতে তুমি জানো 
কাঠাল বলে এবার আমায় 

শ্রেষ্ট বলে মানে! ৷ 


বনুন্ধর। £ আষাঢ় : ১৩৮৮ 


কাঠাল ভাল আমও ভাল 
এমন কাঠাল চাই, 
দে মধুর--গন্ধে মৃদু 
আশ যাহাতে নাই। 


সেই কাঠালই ভাল কাঠাল 
ফলন অধিক যার-- 
বড় বড় কোয়ায় ঠাসা, 
দেখতে চমৎকার । 


আরও ভাল সে ফল যদি 
ফলে বার মাস, 

কলম করে সেই কাঁঠালের 
করতে হবে চাষ ৷ 


মাতৃ গাছের গুণ থাকে ঠিক 
‘কলমী’’ গাছের ফলে। 

জোড় ব| গুলে কাঠাল গাছের-- 
কলম কর! হলে ৷ 


আম কাঁঠালের সত্যিকারে 
লড়াই যদি হয়, 
গণভোটে শেষ অবধি 
কাঠাল গাছের জয় । 


“এই কবিত। নিছক কবিতা নয় এতে অথ- 
পুর্ণ অনেক কাজের কথ আছে ৷ 


কিরণ দত্ত 
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ডঃ স্ুধাংগু ভূষণ চট্টোপাধ্যায় 


প্রথমে আমের পোক! সম্বন্ধে আলোচনা! করা হচ্ছে ৷ 
১ ৷ আমের মুকুলের শোষক পোকা! (Mango hopper) 

আমের মুকুলের শোষক পোক! একমাত্র আমকেই আক্রমণ করে এবং সার! বছর আম- 
বাগানেই থাকে। ঠাগঙ্ড| ও আর্জ্র আবহাওয়! পোকার বংশ বাড়াতে সাহায্য করে। সেইজন্তা 
আমের মুকুল আসার সময় ২--৩ মাস পোকার বংশবৃদ্ধি হয়। যেসব বাগানে গাছের হত 
নেওয়া হয়না ব| গাছ খুব কাছাকাছি বা ঘন করে লাগান হয় যার ফলে বাগানে ছায়া থাকে এবং 
অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ড। ও আর্জ থাকে, সেখানেই এই পোকার প্রকোপ বেশী হয়। এই পোকা 
মুকুলের এবং খুব ছোট গুটিরও রস চুষে খায়। ফলে মুকুল শুকিয়ে অকালে ঝরে পড়ে। গুটি 
কম ধরে, ফলনও তাই কম হয়। 

শোষক পোক! দমনের জন্য আমের মুকুল বেরুবার আগে কুঁড়ি অবস্থায় অর্থাৎ মুকুল 
বের হয়েছে অথচ ফুল ফোটেনি এরকম অবস্থায় একবার কীটনাশক ওষুধ স্প্রে করতে হবে এবং 
এর ২১ দিন পর যখন আমের গুটি ছোট্র মটর দানা বা কলাই দানার আয়তন হবে তখন আর 
একবার স্প্রে করতে হবে। মুকুল ফোট! অবস্থায় কীটনাশক ওষুধ প্রয়োগ কর! উচিত নয়, 
কারণ তাতে পরাগ বাহক কীটপতঙ্গের ক্ষতি হতে পারে। উল্লিখিত যে কোনও একটি ওষুধ 
সঠিক পরিমাণ জলে মিশিয়ে স্প্রে করতে হৰে৷ 


বিশেষ আধিকারিক; কৃষি অধিকার, পশ্চিমবঙ্গ । 
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বস্ুদ্ধর| £ আধাঢ £ ১৩৮৮ 


দযুধের নাম প্রতি দশ লিটারে 
ওষুধের পরিমাণ 

১। কাৰারিল ৫*% ( সেভিন ইত্যাদি ) ৩০ গ্রাম 
২। মনক্রোটোফস ৪* ই-সি ( নুভাক্ৰন ইত্যাদি ) ১০ মিলিলিটার 
৩। ফস্ফামিডন ১০০ ই-সি ( ডিমেক্ৰন ইত্যাদি ) ৫ মিলিলিটার 
৪। মিথাইল ডিমেটন ২৫% ই-সি ( মেটাসিস্টক্স ইত্যাদি ) ২০ মিলিলিটার 
৫ ৷ মিথাইল প্যারাথায়ন ৫০% ই-সি ( মেটাসিড ইত্যাদি ) ১০ মিলিলিটার 


এইসব ওষুধের মধ্যে প্রথম তিনটি বিশেষ কার্যকরী । গাছের আকার অনুযায়ী ওষুধ 
গোল। জলের পরিমাণ কমবেশী হতে পারে। ভালভাবে স্প্রে করার জন্য মোটর চালিত বা পায়ে 
চালানো স্প্রেয়ার ব্যবহার কর! যেতে পারে। 
২। আমের সাইলিড (গুটি ) পোকা 

পশ্চিমবাংলার কোন কোন অঞ্চলে বিশেষ করে মালদহ জেলায় আমের সা ইলিড 
(7591110) পোকার আক্রমণ দেখা যায়। 

সাইলিড পোক| চৈত্রের শেষ থেকে বৈশাখের প্রথম অব্দি পাতার ডগায় ডিম পাড়ে। 
সেই ডিম থেকে ভাদ্রের মাঝামাঝি থেকে শেষ পর্যস্ত কীড়া বেরিয়ে গাছের ডগায় 
ছিদ্র করে ঢুকেযায়। এই পোকার আক্রমণে গাছের ডগায় আঙ্গুরের মত গুটি দেখ! যায়। 
অগ্রহ।য়ণ-পৌঁষের মধ্য থেকে গুটি গাছে দেখতে পাওয়া যাঁয়। বৈশাখ মাসের গোড়ায় গরমে 
গুটির ভিতর থেকে পূর্ণাঙ্গ পোকা বের হয়। একটি গুটি থেকে ৮--১*টি পর্যন্ত পোক! বেরুতে 
পারে। পূর্ণাঙ্গ পোক| আকারে ছোট মাছির মত। গুটি থেকে বেরুবার পরই পূর্ণাঙ্গ পোক! 
মাটিতে নেমে আসে । মাত্র আধঘণ্টা মাটিতে থেকে ওরা উড়ে গাছে বসে এবং ডিম পাড়ে। 
পোকা বেশী উপরে উঠতে পারে না। সেইজন্য নীচের ডালে বেশী আক্রমণ দেখ যায়। 

এই পোকার আক্রমণ প্রতিরোধ করতে হলে ভাঙ্র মাসের প্রথম সপ্তাহে এবং তার 
তিন সপ্তাহ পরে আর একবার ভালভাবে স্প্রে করতে হবে। নিয়লিখিত ওষুধের যে কোন একটি 
পরিমাণমত স্প্রে করলে উপকার পাওয়| যাবে। 


ওষুধের নাম পরিমাণ ১০ লিটার জলে 
১। মনোক্রোটোফস ( যেমন নুভাক্রন ৪* ই-সি) ১০ মিলিলিটার 
২। ডাইমেথয়েট ( যেমন রোগোর ৩* ই-সি) ৩০ মিলিলিটার 


এছাড়া চৈত্রের মাঝামাঝি থেকে শেষ সপ্তাহের মধ্যে গাছের গোড়ায় শতকর! দশভাগ 
শক্তিবিশিষ্ট বি-এইচ-সি গুড়ে! ছড়ালে উপকার পাওয়! যায়। এই ওষুধ প্রয়োগ করলে 
পোক! মাছি অবস্থায় মার! যাবার সম্ভাবনা! থাকে । ফলে পোকার সংখ্যা কমে যাওয়ার দরুণ 
আক্রমণ কম হবে। 


২৩ 


বন্ুন্ধর। £ ত্রযোত্রিংশ বৰ্ষ £ ৩য় সংখ্য! 


তবে ভাদ্র মাসে মনোক্ৰোটোফস বা ডাইমেথয়েট ঠিকমত গ্রে করলে পোকার হাত 
থেকে সহজে রক্ষা পাওয়া যায়। ভাদ্রমাসে স্প্রে করার উপর জোর দেওয়। হচ্ছে এই কারণে 
যে, এ সময় বরাবর পোক! গাছের ডগায় ঢোকে । একবার ঢুকে গেলে আর স্প্রে করে কোনও 
ফল পাওয়া যায় না। 

৩। ফলের মাছি (Fruit fly) 

এই পোক! আম ছাড়! অন্যান্য ফলকেও অর্থাৎ ফুটি, কীকুড়, কুমড়া গুভূতিকে আক্রমণ 
করে। বৈশাখ-জোষ্ট মাসে আক্রমণ দেখা যাঁয়। এই পোকা আমের কচি অবস্থায় আমের 
গায়ে ডিম পাড়ে কচি অবস্থা ছাড়াও পরে বড় আকারের আমের গায়েও ডিম পাড়ে। 
ডিম থেকে কীড়া (18880) বের হয়ে ফলের মধ্যে ঢুকে যায় এবং শাস খায়। ফলে আম 
পচে যায় এবং পচা ফল মাটির নীচে পড়ে যায়। কীড়া ফল ছেড়ে মাটিতে ঢুকে যায় ও পুত্তলী 
অবস্থায় থাকে মাটিতে । পরে পূর্ণাঙ্গ পোকা বের হয়। 

এই পোকার আক্রমণ প্রতিরোধের উপায় হচ্ছে-_ 

১। সময়মত কীটনাশক ওষুধ স্প্রে করা ৷ কার্বারিল ( যেমন সেভিন ৫*% ) প্রতি 
লিটার জলে ৪ গ্রাম হিসাঁবে এবং এর সাথে প্রোটিন হাইড্রোসাইলেট ব| যদি প্রোটিন হাইড্রো- 
সাইলেট ন| পাওয়| যায় তাহলে গুড় ( প্রতি লিটার জলে ২ গ্রাম হিসাবে ) মিশিয়ে চৈত্র মাসের 
মাঝামাঝি ( অৰ্থাৎ গুটি ধরবার পর পরই) স্প্রে করতে হবে এবং এর তিন সপ্তাহ পর পর 
আবার ছুটি স্প্রে করতে হবে । মোট তিনটি স্প্রে করতে হবে। 





বসুন্ধরা £ আষাঢ় £ ১৩৮৮ 


সাধারণতঃ পোক! সকালে পূৰদিক থেকে বেশী আসে এবং ফলের যেদিকে সকালে রোদ 
পায়, সেইদিকে আক্রমণ হয় বেশী। সুতরাং ফলের কেবলমাত্র সকালের রোদ লাগা দিকে স্ট্রে 
করলেও উপকার পাওয়! ষায়। 

২। গাছের নীচে পড়ে যাওয়া পোকায় আক্রান্ত আমগুলি সংগ্রহ করে মাটিতে পুতে 
ফেলতে হবে, যার ফলে কীড়| মাটিতে ঢুকে পুত্তলী অবস্থায় ন| আসতে পারে। 

৩। যে বাগানে এই পোকার উপদ্রব দেখ! যায়; সেই বাগানের মাটি লাঙ্গল দিয়ে 
ভালভাবে চাষ করতে হবে--যাতে করে মাটির ভিতরকার পুত্বলীগুলি বেরিয়ে আসে এবং 
পাখীতে খেয়ে ফেলে এদের নষ্ট করে। ' 

৪ ৷ আমের কাণ্ড ছিদ্রকারী পোকা ii 

যেসব বাগানে যত্ন নেওয়া হয় না সেই সব বাগানে এই পোকার আক্রমণ বেশী দেখ! 
যায়। এই পোক! আম ছাড়া কাঠাল; জাম, লিচু প্রভৃতি গাছেও দেখা যায়। এরা কাণ্ড ও 
মোট! ডালে ছিদ্র করে ভিতরে নালির সৃষ্টি করে। ফলে ডালের বাড় ব্যাহত হয়; ডালগুলি 
সহজে ভেঙ্গে পড়ে । নালির মুখে মাকড়সার জালি ও কীড়ার মল দেখলে বুঝতে হবে যে 
পোকার আক্রমণ হয়েছে । এই পোকা দমনের জন্য নালির মুখটি ঝাঁট! দিয়ে পরিষ্কার করে 
জলে গোল! মিশ্রণ ( নুভ|ক্ৰন বা নুভান প্রতি লিটার জলে ১ মিলিলিটার মিশিয়ে ) সিরিন্জ 
( ইনজেকৃশন দেওয়ার যন্ত্র) সাহায্যে নালির ভিতর ভতি করে মুখ মাটি দিয়ে বন্ধ করতে হবে ৷ 
ওষ্ধের ক্রিয়ায় ভিতরের পোক! মার] যাবে ৷ 

পোকার আক্রমণ ছাড়! আমের নানারকম রোগও হয় এবার আমের রোগ সম্বন্ধে 
আলোচন! কর! হচ্ছে। 

১। আমের ফল পচা রোগ ( আনথাক্নোস ) 

অনেক সময় আম যখন পাকৃতে আরম্ভ করে তখন ফলের গায়ে গোলাকার কাল দাগ 
পড়ে দাগগুলি আস্তে আস্তে বড় হয় এবং খোসার নীচে শাস পচতে আরম্ভ করে। পচন আস্তে 
আস্তে বেড়ে যায় এবং গোট| ফলটি পচে যেতে পারে। আম প্রায় পাকা অবস্থায় তোলার 
পরে ঘরে রাখলেও এই রোগ দেখ! যায়। 

এই রোগের আক্রমণ স্থক হয় আমের গুটি অবস্থায় অর্থাৎ ফল খুবই যখন ছোট থাকে। 
কিন্তু তখন কোনও লক্ষণ দেখা যায় না। আম যখন আস্তে আস্তে পাকার দিকে এগোতে 
থাকে, ভিতরের শ সের মিষ্টত্ব বাড়তে থাকে এবং একটু একটু করে নরম হতে থাকে, তখনই 
আক্রমণের লক্ষণগুলি ফুটে উঠতে থাকে এবং আমের পচন স্থরু হয়। ফলের মাছির আক্রমণ 
থেকে এর আক্রমণের লক্ষণের পাৰ্থক্য হচ্ছে যে; ভিতরে কোনও পোকার কীড়া দেখা যায় না, 
দ্বিতীয়তঃ গায়ে বেশ স্পষ্ট বড় আকারের কাল দাগ পড়ে এবং সেই দাগের নীচের শ'স অন্ত 
জায়গার তুলনায় বেশী নরম হয় । 


বসুন্ধরা £ ত্রয়োত্রিংশ বর্ষ £ ৩য় সংখ্যা 


এই রোগের আক্রমণ থেকে ফলকে রক্ষা করতে হলে ফলের শোষক পোকার আক্রমণ 
প্রতিরোধ করার জন্য যখন দ্বিতীয়বার কীটনাশক ওষুধ দেওয়া! হবে ব| ফলের মাছির আক্রমণ 
প্রতিরোধের জন্য ওষুধ দেওয়! হবে, তখন সেই ওষুধের সাথে তামাঘটিত ওষুধ যথা ( ব্লাইটক্স, 
ফাঁইটোল্যান, কোপেসান ইত্যাদি ) প্রতি লিটার জলে ৪ গ্রাম হিসাবে, কিংবা জিনের ( ডাইথেন 
জেড ৭৮ ইত্যাদি) ব| ম্যানকোজেব ( ডাইথেন এম-৪৫ ) প্রতি লিটার জলে ২'৫ গ্রাম হিসাবে 
কিংবা ডাইফলাটান ( ক্যাপটাফল ইত্যাদি ) প্রতি লিটার জলে ১ গ্রাম হিসাবে মিশিয়ে স্প্রে 
করলে উপকার পাওয়| যাবে। 

প্ৰয়োজনবোধে তিন সপ্তাহ পর আর একবার রোগনাশক ওষুধ স্প্রে করতে হতে পারে। 
তখনও ফলের মাছির জন্য যে ওষুধ দেওয়! হবে তার সাথে মিশিয়ে দিয়ে স্প্রে করলেই চলবে । 
২। আমের গুঁড়া মিলডিউ রোগ (পাউডারি মিলডিউ ) 

অনেক সময় দেখ! যায় যে ফাল্গন-চৈত্র মাসে সকালের দিকে কুয়াশ! হলে আমের 
মুকুলগুলি পরে আগুনে ঝল্সে যাওয়ার মতো হয়েছে। এই মুকুলে গুটিও বিশেষ ধরে ন|। 
পোকার দরুণ ব| পরাগসংযোগ ন| হওয়ার দরুণ কিছুটা এই অবস্থার স্বষ্টি হতে পারে। 
এছাড়াও একধরণের ছত্রাকের আক্রমণ এই সময়, বিশেষ করে কুয়াশার দরুণ, মুকুলের উপর হয় 
এবং এই ছত্রাকের আক্রমণের দরুণ আরও বেশীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কোন কোন বছর এই 
ছত্রাকের আক্রমণের দরুণ ক্ষতি বেশী হয়। 

এই রোগের হাত থেকে ফসলকে রক্ষা! করতে হলে মুকুলের শোষক পোকার জন্ যে 
দুইবার কীটনাশক ওষুধ স্প্রে করার কথ! বল! হয়েছে সেই ওষুধের সঙ্গে জলে মিশান যায় 
(wettable) সাল্ফার প্রতি দশ লিটার জলে ৬* গ্রাম পরিমাণ মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। এই 
জাতীয় ছত্রাক গন্ধক: ব| গন্ধক মিশ্রণে দমন করা! সম্ভব। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে লাইম 
সালফারের (Lime 9011)01) সঙ্গে অন্ত কোন কীটনাশক ওষুধ ব্যবহার করা চলে না-_সেজগ্ত 
শুধুমাত্র সালফার ব্যবহার করতে হবে 
৩। আম পাড়ার পর গুদামে পচন (Post harvest storage rot) 

নান! ধরণের ছত্রাকের আক্রমণে গুদামজাত অবস্থায় বা পরিবহনকালে পচন হয়। 
প্রথমে আমের গাঁয়ে বা বৌটার কাছে কাল দাগ দেখ! যায় এবং ক্রমশঃ বাড়তে থাকে । ভিতর 
থেকে পচন স্থুরু হয় এবং দ্রুতগতিতে বাড়ে। বর্তমানে সেণ্ডীল ফুড টেকনলজিকাল রিসার্চ 
ল্যাবরেটারী, বাঙ্গালোর (CFTRI, 1.C.A.R. Bangalore) গবেষণা করে দেখেছেন যে 
আম পাড়ার পর একধরণের মোমের দ্রবণের মধ্যে ডুবিয়ে আমের গাঁয়ে মোমের প্রলেপ দিয়ে 
রাখলে অপেক্ষাকৃত বেশী দিন আম তাজা রাখ! যায় এবং পচন কিছুদিন রোধ করা যায়। এই 
ধরণের মোম সি এফ টি আর আইতে (CTR!) পাওয়| যায়। 
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এক'গ্র প্রয়াস ও নিরলস গবেষণার ফলশ্ৰুতি হিসাবে 
বিজ্ঞানীরা আজ খ'জে পেয়েছেন চাষবাসে অধিক ফলন ও 
বাড়তি লাডের চাবিকাঠি--অধিক ফলনশীল ও রোগসহনশীল 
বীজ, সার প্রয়োগের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, উন্নত সেচ বাবস্থা ও 
আরো অনেক্ক আধুনিক কলাকৌশল ৷ ঢাষবাসের এইসব 
কলা-কৌশল পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে গঞ্জে হাজার হাজার কৃষকের 
ক্ষেত খামারে দৌছে দেবার শপথ নিয়েছেন ভারত-জামান 
সার প্রশিক্ষণ প্ৰকল্প । 


বর্তমানে রাজোর ১৫টি জেলার ১৭৫টি মখাগ্রাম সহ 
মোট ১৭৫০টি গ্রামে প্রদর্শন ক্ষেল্প, আলোচনা চক্র, কৃষক 
প্রশিক্ষণ, সার উৎসব, কৃষক দিবস, বিনামূল্যে মাটি পরীক্ষা 
ও সার প্রয়োগের সুপারিশ, বার্ষিক কুষিপজী ও কৃষি বিষয়ক 
পপ্তিকা বিতরণ ইত্যাদি বহুমুখী সুপরিকজিত কার্যস্চীর 
মাধ্যমে প্লকল্পট্টি রাপায়িত হচ্ছে তুরিত সফলতায়। সার্থক 
হচ্ছে প্ৰকল্লের উদ্দেশা ঃ 


$ সামগ্ৰিক ভাবে কৃষি উৎপাদন রুদ্ধি, 


৩ প্ৰকল্প এলাকায় জ্লীমির উবরাশক্তি বাড়ানোর উদ্দেশে 
উন্নত প্ৰথায় ধ্’মিক্কাড সম্বন্ধে প্ৰশিক্ষণ দেওয়া, 


$ কৃষি উপল্তগেও ঘথাযথ ব্যবহার সম্বন্ধে কৃষকদের 
সাহায়৷ করা এবং, 


৬ ব্াসায়নিক্ক সারের সুষম ব্যবহার সম্বন্ধে কৃষকদের 
অতিজ্ঞ করে তোলা । 


ভারত-জামান সার প্রশিক্ষণ প্রকল্পের এই বিশাল কর্ম- 
যজ্তের শরিক হয়েছেন ৱাজোর কুষিবিভাগ, বিডি রাষ্ট্রায়ত্ব 
ব্যাঙ্ক ও অনানা সংস্টিষ্ট সংস্থা সমূহ ৷ কৃষিকর্মের সকল 
স্তরেই শুরু হয়েছে পাজ বিজ্ঞানের সার্থক অন্প্রবেশ। লক্ষ্য 
কৃষির উন্নতি, তথা সমগ্র জ্ঞাতির অগ্রগতি । 








পেঁপে একটি অর্থকরী ফল। স্বাদে, গন্ধে উপাদেয় এবং স্বাস্থ)কর ফল। পেঁপেতে 
শতকর। হিসাবে মোটামুটি ভাবে জলীয় অংশ ৮৯৬ ভাগ, শর্কর। ৯'৫ ভাগ, প্রোটিন ০'৫ ভাগ, 
স্নেহ পদাৰ্থ ০'১ ভাগ, খনিজ পদাথ--লৌহ, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, ইত্যাদি মিলে *৮২ ভাগ 
আছে। পেপেতে প্রচুর ভিটামিন এ ছাড়াও ভিটামিন বি) সি ইত্যাদিও আছে। 

পেঁপের চাষ অতি সহজেই করা যাঁয়। অল্প সময়ে ফল ধরে । ফলন হয় প্রচুর, আয়ও 
বেশী। তাই এ ফলের চাষ বাড়ান বিশেষভাবে প্রয়োজন। অল্প জায়গা লাগে বলে বাড়ীর 
সংলগ্ন স্থানে সবজি ও ফল হিসাবে এর চাষ করা যায়। 
জলবায়ু 

প্ৰধানতঃ গরম ও আর জলবায়ু অঞ্চলেই ভাল হয়। নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু অঞ্চলেও 
এর চাষ হতে পারে। পেঁপে গাছ খুব পলকা, তাই যেখানে খুব ঝড় হয়, সে জায়গায় ব্যাপক 
ভাবে চাষ কর| ঠিক নয়। 
জমি ও মাটি 

জল-নিকাশী ব্যবস্থাযুক্ত উচু জমি পেঁপে চাষের উপযুক্ত। উর্বর দো-আশ, বেলে 
দোআশ মাটি পেঁপে চাষের পক্ষে ভাল। পেঁপের শেকড় শসাল;, পলক। আর ম্পঞ্জের মত। 
ভাই গোড়ায় জল জমলে ব1 মাটি বেশী সময়ের জন্য আদ্র থাকলে অথব| মাটিতে বায়ু চলাচল 
ঠিকমত ন! হলে শেকড় সহজেই পচে যেতে পারে । অনেক সময় গোড়া পচে যায়। তাই 
জমি নির্বাচনের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে ৷ 
উন্নত জাত 

ফলন বাড়াবার প্রধান ও প্রথম হাতিয়ার হচ্ছে উন্নত জাত। পশ্চিমবঙ্গের উপযুক্ত 
জাতগুলি হোল ঃ “ 

(ক) ওয়াশিংটন £ গাছ মাঝারি লগ্বা। ফলের গড় ওজন দুই থেকে আড়াই কেজি। 
শ সের রং হলদে কমল৷ ৷ ৷ - 
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(খ) কুর্গ হানি ডিউঃ গাছ মাঝারি বেটে । ফলের গড় ওজন ছুই থেকে আড়াই 
কেজি। নীচ থেকেই ফল ধরে। এ জাতের প্রায় সব গাছই উভলিঙ্গ। তবে কখনো কখনে। 
সী গাও হয়। পুরুষ গাছ সাধারণতঃ.হয় না। 

(গ) কোয়েম্ধাটুর ১ ও ২ (কো-১, কো৷-২ ) গাছ মাঝারি লম্বা। ফলের আকার 
গোল ও মাঝারি, গড় ওজন প্রায় দেড় কেজি। 

(ঘ) লোলে।£ হাওয়াইতে উন্াবিত জাত। এদেশের জলবাযুতে ভালই ফলে। 
গাছ লম্বা। ফলের আকার ছোট, গড় ওজন ৫০০ গ্রাম থেকে এক কেজি । শাস খুব পুরু। 
সানরাইন্ত সোলোর শাসের রং হালকা কুমকুমের মত আর ওয়েমীনেলা সোলোর শ!সের 
রং গাঢ় কমলা । ফল পাড়ার পর অনেক দিন পৰ্যন্ত রাখ! যায়। 

পেঁপের বংশ বিস্তার বীজ থেকেই হয়। স্থৃতরাং ভাল ফলন সম্বন্ধে নিশ্চিত হবার জন্ত৷ 
বিশ্বস্ত প্রতিষ্টান বা কৃষি বীজ খামার থেকে বীজ সংগ্রহ করা উচিত। | 
চারা তৈরী 

বীজতলায় চার! তৈরীর জন্য জলসেচ ও জলনিকাশী ব্যবস্থাযুক্ত এবং যথেষ্ট আলো! 
বাতাস পায় এমন উঁচু জমি বেছে নিন। বীজ বোনার ছু মাস আগে বীজতলার জমি তৈরী 
করুন। ভালভাবে চাষ দিয়ে মাটিকে রোদ ও বাতাস খাইয়ে নিন। বীজ বোনার আগে ৫--৬ 
বার চাষ দিয়ে ও বার ছুই মই দিয়ে জমি ভালভাবে ঝুরঝুরে করে নিন। পরে ছোট ছোট খণ্ডে 
ভাগ করুন ৷ যথাযথ পরিচর্ধ'র সুবিধার জন্য প্রতি খণ্ডে বীজতলা ৪ ফুট চওড়া ও ২৫ ফুট লম্বা! 
হয়] বাঞ্চনীয় । পাশাপাশি দুটি বীজতলার মাঝে দেড় থেকে ঢু ফুট জায়গ। রাখা দরকার । 
এতে জল নিকাশের ও অন্যান্য পরিচৰ্যার সুবিধা হয়। প্রতি খণ্ড বীজতলায় ( ১০০ বর্গফুট ) 
২ ঝুড়ি পাতাপচ! সার, ৫০০ গ্রাম সুপার ফসফেট ও ২৫০ গ্রাম মিউরিয়েট অফ পটাশ ভালভাবে 
মিশিয়ে দিন। বোনার আগে অবশ্যই বীজ শোধন করে নিন। বীজ ছু ইঞ্চি দূরে দুরে সারি 
করে ১ ইঞ্চি দূরে দূরে বুঙ্জুন। বীজ যেন মাটির আধ ইঞ্চির মত নীচে থাকে । বোনার পর 
বীন্ঞগুলি ঝুবঝুরে পাতাপচ! সার দিয়ে ঢেকে দ্নি। রোদ জলে যাতে ক্ষতি ন! হয় তার জন্য 
বীজতল'র ওপর ছাউনি করে দিন। মাঝে মাঝে প্রয়োজন বোধে ছাউনি খুলে দিন। এতে 
চারা শক্ত ও সবল হবে। মাটির রস বুঝে সকালে অথবা! বিকেলে ঝারি দিয়ে জল দিন। 
মূল জমি তৈরি 

জমিতে ৫--৬ বার চাষ দিয়ে ও বার ছুই মই দিয়ে জমি বেশ ভালভাবে তৈরী করুন। 
সেচ, জল নিকাশ এবং পরিচর্যার জন্য জমিকে কয়েকটি অংশে ভাগ করে নিন। 

গাছের দূরত্ব জমির উধরত| এবং স্থানীয় আবহাওয়ার ওপর অনেকটা নির্ভর করে। 
যেসব এলাকায় গ্রীন্মের তাপ বেশী সে সব এলাকায় দূরত্ব কমিয়ে ঘন করে লাগান দরকার | তা 
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না হলে রোদের তাতে ফল ঝলসে যাওয়ার ভয় থাকে--গাঁছ ঘন লাগালে আগাছাও কম হয়। 
বেশী উর্বর জমিতে গাছের দুরত্ব বেশী রাখ! যায়। সাধারণতঃ সারি থেকে সারির দূরত্ব ৫--৬ ফুট 
এবং সারির মধ্যে গাছ থেকে গাছের দূরত্ব ৫--৬ ফুট রাখা চলে। এতে একরে ১২০০ থেকে 
১৭৫০টি মাদ| হতে পারে। প্রতি মাদাঁয় ২--৩টি করে চার! লাগান। 
সার 

চার! বসাবার আগে প্রতি মাদায় ১৭ কেজি পচা গোবর সার, ৮০ গ্রাম ইউরিয়া, 
২৫০ গ্রাম সুপার ফসফেট ও ৮* গ্রাম মিউরিয়েট অফ পটাশ দিন। চারা লাগাবার ছু মাস 
পর পর এই পরিমাণ সারই প্রতি গাছে প্রয়োগ করবেন। 

সার শেকড়ের কাছে, গাছের গুড়ির থেকে ৬--৭ ইঞ্চি ছেড়ে চারিদিকে গোল করে 
ছড়িয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিন। সারের পরই প্রয়োজনমত হালকা সেচ দিন। 
পরিচর্যা 

যথাযথ পরিচর্যায় পেঁপের ফলন অনেক বাড়ে। জমিতে আগাছ। যাতে ন৷ জন্মায় 
সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখুন। পেঁপে চার! লাগাবার তিন সপ্তাহ পরে একবার এবং একমাস 
পর আর একবার হালক! করে কুপিয়ে আগাছ| তুলে ফেলবেন। মাটির রস বুঝে সেচ দিন। 
সাধারণতঃ শীতকালে দিন দশেক পর একবার আর গ্রীষ্মের সময় প্রতি সপ্তাহে একবার করে 
সেচ দেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে । গাছের গোড়ায় যাতে জল ন! জমে সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য 
রাখুন। চার! লাগাবার ৪---৫ সপ্তাহ পরেই ফুলের কুড়ি আসতে আরম্ভ করে । এই সময়ই 
পুরুষ বা স্ত্রী গাছ চেন! যায় । ঠিকমত পরাগ সংযোগের জন্য বাগানে শতকর! ১০টি পুরুষ গাছ 
রাখ! প্ৰয়োজন প্রতি মাদায় একটি সবল গাছ রেখে অপ্রয়োজনীয় চার! তুলে ফেলুন। 
কোন কোন গাছে কাণ্ডের অল্প জায়গার মধ্যে অনেক ফল ধরে। ফলের আকার ও ঠিকমত 
বাড়বার প্রয়োজনে ছোট অবস্থাতেই মাঝখান থেকে কীচ। ফল ভেঙ্গে পাতল! করে দিন। 
রোগ-পোক। দমন 

পোকার উপদ্রব বড় একট! হয়না । তবে, গ্রীষ্মের সময় কখনো লাল মাকড়ের 
আক্রমণ দেখ! যাঁয়। পাতার নীচে এরা আশ্রয় নেয় এবং পাতার রস শুষে খায়। পাত৷ 
হলদেটে হয়ে যায়। এই পোকার আক্রমণ দেখলে প্রতিকার হিসাবে প্রতি লিটার জলে 
২ গ্রাম সালটাফ অথব| ২ মিলিলিটার কেলথেন মিশিয়ে পাতার নীচে ও উপরে ভালভাবে 
১৫ দিন পর পর ছু'বার স্প্রেকরুন। ওষুধ গোল! জলের পরিমাণ আক্রান্ত গাছের সংখ্যার 
ওপর নির্ভর করে। 

বীজতলা! বা হাপরে এ রোগের প্রাদুর্ভাব হয়। সযাতসেতে জমি; খুব ঘন বোনা; খুব 
বেশী পরিমাণে হাপরে সেচ দেওয়া বা! জমি ও বীজ শোধন না করে বোনার জন্য এ রোগ হতে 


তত 


বসুদ্ধরৱ| £ আষাঢ় £ ১৩৮৮ 


পারে। আক্রান্ত চার! গোড়া থেকে বেঁকে ঢলে পড়ে। ৪--৫ দিন পর পর একবার করে 
প্রতি লিটার জলে এক গ্রাম ডাইফোলাটান মিশিয়ে স্প্রেকরুন। 
| = গোড়া পচা রোগ 
ঠা রোগের আক্রমণে আক্রান্ত গাছের গোড়ায় প্রায় মাটির কাছাকাছি, জল বসার মত দাগ 
দেখা যায়। ক্রমে ক্রমে জায়গাটি পচে যায়, রস গড়াতে থাকে ও দুর্গন্ধ বার হতে 'থাকে। 
গোড়ার চারধারও পচে যায়। অনেক সময় গোড়! থেকে ভেঙ্গে যায়। স্যাতসেতে জমি বা জল 
নিকাশের ভাল বন্দোবস্তর অভাবে এ রোগের আক্রমণ হয়। প্রতিকার হিসাবে প্রথমাবস্থায় 
আক্রান্ত জায়গা পাতলা করে চেঁছে ফেলে বোর্দো পে অথবা ব্লাইটঝ্স অল্প জলে কাদ! কাদ। 
করে গুলে পেষ্ট তৈরী করে লাগালে উপকার পাওয়| যায়। সাধারণভাবে বাগানের সব 
গাছেই ভালভাবে ব্লাইটক্স জাতীয় তামাঘটিত ওষুধ স্প্রে করে এ রোগের প্রকোপ কমান যায়। 
ঘ্যানথাকনোজ 
এই রোগ ফলে ও কাণ্ডে দেখা যায় প্রখর রোদের তাপ লাগলে এ রোগের প্রকোপ 
বেশী হয়। গাছের পাতা কম থাকলে বা গাছের দুরত্ব বেশী হলে ফলে ও কাণ্ডে রোদের তাপ 
লাগার সম্ভাবনা বেশী থাকে। আক্রান্ত ফলে প্রথমে হালকা! হলদে রঙের দাগ দেখা দেয়। 
এঁ দাগ আস্তে আস্তে বড় হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। ক্রমে আক্রান্ত অংশ নরম হয় ও প্রথমে বাদামি 
ও পরে কাল রঙে পরিণত হয়। কাণ্ডে ও যেদিকে বেশী রোদ লাগে সেখানে ঝলসানো দাগ 
দেখা দেয়। যেসব এলাকায় এ রোগের প্রকোপ বেশী সেখানে গাছের দূরত্ব কমিয়ে ঘন 
ঘন লাগান দরকার যাতে ফলে ও গাছের গুড়িতে সর্ষের প্রখর তাপ না লাগে। ফল বস্তা 
দিয়ে ঢেকে দিয়েও উপকার পাওয়া যায়। আক্রমণের প্রথমাবস্থায় ডায়থেন জেড- 9৮ 
স্প্রে করলে উপকার হয়। প্রতি লিটার জলে আড়াই গ্রাম হিসাবে এই ওষুধ মেশান। 
কুটে রোগ 
এটি একটি মারাত্মক ব্যাধি। রোগের আক্রমণে আক্রান্ত গাছের পাতা ঠিকমত 
বাড়তে পারে না। পাতা ছোট ও ভারী হয়ে কু'কড়ে যায়। পাতার সবুজ অংশ নষ্ট হয়ে 
হলদে ছোপ, ছোপ, নকৃস। কাট! দাগ পড়ে, গাছের বাড় কমে যায়। নতুন পাতা সময় সময় 
মাথার ওপরে ঝুঁটির মত হয়ে থোক! বেঁধে যায়। ফলের ওপরও ছোপ. ছোপ, দাগ পড়ে 
আকারও এবড়ে| খেব্‌ড়ে! হয়ে যায়। ক্রমে ক্রমে মাথার দিক থেকে আরম্ভ করে গোট! গাছ 
শুকিয়ে মরে যায়। এই রোগ একপ্রকার জাব পোকার সাহায্যে সংক্রামিত হয়। 
ওষুধ প্রয়োগ করে এই রোগে আক্রান্ত গাছ বাঁচান কঠিন ৷ অন্য গাছ যাতে আক্ৰান্ত 
ন! হতে পারে সেজন্য বাগানে আক্ৰান্ত গাছ সঙ্গে সঙ্গে শেকড় সমেত তুলে পুড়িয়ে ফেলুন। 
এ রোগের প্রকোপ বেশি দেখলে ওই জমিতে ২-১ বছর পেঁপে চাষ বন্ধ রাখুন। 


৩১ 





"ত্র কাছে ছোট ছেলে যেয়ন আবদার করে, জাটিব কাছে আযবর| তেমষৱি বরাবর 
দার করিয়। আসিয়|ছি । কত হাজার বছর ধরিয়া ওই হাটি আরাহাছের দাবী হিটাইয়া 
আসিয়াছে । সার যাহাই হোক আরাযর|। কধনে। অঘেব সাব অনুতব করি বাই কিন্ত 
আন্তকাণু ফেন আায়াদের সেই অদ্বের অভাব ঘটিয়াছে।” -- রবীজনাব 


এই জন্নের অভাব পূরণ করার জন্য প্রয়োজন মাটির পুৰি 
সাধন। তাই আমর! বলি মাটি পরীক্ষা করান সর্বাগ্রে, তারপর 
দিন প্রয়োজন মত সার। ব্যবহার করুন হিন্দুস্থান সার 
কর্পোরেশনের সুষম এবং ইউরিয়া। অফুরস্ত অল্পের নিশ্চিত 
আশ্বাস । 





















১৫ 


পত্রিকায় গ্রকাশিতব্য বিষয়বস্তু £ কৃষি বিষয়ক পরিকল্পনার তথা, গবেষণার ফলাফল সম্বন্ধে জাতব্য তথ্যাদি, প্রবন্ধ, 
ছোটগল্প, নাটিকা, সাক্ষাৎকার, নক্সা, কবিতা, প্রযুক্তিগত সমস্যা ও সমাধানের সুপারিশ, প্রশ্নোত্তর, কৃষি সম্পকী'য় সরকারী 
নীতি, প্রকল্প-পরিচিতি ও কাজের অগ্রগতি, কৃষি যন্ত্রপাতি, সেচ ও বিদ্যুতের ব্যৰহারগত সমস্যা ও সুপারিশ, শসা ও ফসল 
সংরক্ষণ, সমবায় ও ক্ুষিখণ, কৃষি বিপনন, বিভিন্ন জেলার কৃষকদের অভিজতার সংবাদ ও রচনা, কৃষকদের স্থানীয় এবং 
সমষ্টিগত অভাব-অসুবিধার কথা, পশ্ুপক্ষী পালন, মৎস্যচাষ, বনসম্পদ সংরক্ষণ, ভূমি সংরক্ষণ ও সদ্বাবহার, ভূমিসংস্কার- 
গত রচনা ও সংবাদ, গাহ স্থ্যবিক্তান, সমাজ শিক্ষা ও উন্নয়ন, কৃত্বিভিত্তিক কুটির ও ক্ষুদ্রশিক্প, গ্রামীণ অর্থনীতি ও কর্ম- 
সংস্থানের সমস্যাদি এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে রেখাচিত্র, আলোকচিত্র, চিত্রকলা ইত্যাদি । 


রচনার জন্য সম্মানমুল্য £ কেবল নিম্নবর্ণিত ধরণের মৌলিক রচনার জন্য প্রকাশিত হবার পর) নিম্নলিখিত হারে 
সম্মানমূল্য দেওয়া হবে । (ক) উচ্চমানের কৃষি প্রযুক্তিগত (টেকনিক্যাল) প্রবন্ধ £ ৭৫ টাকা, খে) সাধারণ কৃষি প্রযুক্তিগত 
(টেকনিক্যাল) প্রবন্ধ $ ৫০ টাকা, গে) সাধারণ কৃষি বিষয়ক প্রবন্ধ/রুষি বিষয়ক নাটিকা £ ৪০ টাকা, ঘে) সাধারণ প্রবন্ধ 
ও ছোটগল্প £ ৪০ টাকা, তে) কবিতা প্রকৃতি ও গ্রাম প্রাসঙ্গিক) £ ২৫ টাকা । 

রচনা ফুলক্ষেপ কাগজের এক পৃষ্ঠায় মোট ১৫০০ শব্দের অনধিক) কালি দিয়ে স্পষ্ট বাংলা অক্ষরে লিখে জসম্পাদিকার 
ঠিকানায় (সম্পাদিকা, বসুন্ধরা, অফসেট প্রেস, ৪২ গ্রাহামস্‌ রোড, কলিকাতা-৪০) পাঠাতে হবে । রচনার দুইকপি 
পাঠান বান্ছনীয় । যথাযথ মূল্যের ডাকটিকিট দেওয়া না থাকলে অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠান হবে না । 


গ্রাহক হবার নিয়ম 2 যে কোন মাসে বসুদ্ধরার গ্রাহক হওয়া যায় । কিন্ত বাংলা সনের বৈশাখ থেকে চৈত্র পৰ্যন্ত 
এক বছয়ের কম সময়ের জন্য গ্রাহক করা হয় না। মাসিক সংখ্যার প্রতি কপির মূল্য ২৫ পয়সা । অগ্রিম 
এককালীন প্রদেয় বার্ষিক চাঁদার হার ৩০০ টাকা টাদার টাকা “কৃষি অধিকর্তা পশ্চিমবঙ্গ’-এর নামে লেখা 
রেথাঞ্চিত (ব্ৰুসড) পোষ্টাল অর্ডার অথবা বেথাঙ্কিত চেক-এর মাধ্যমে সম্পাপিক, বসুন্ধরা, অফসেট প্রেস, 
৪২, প্রাহাম্স্‌ রোড, কলিকাতা-৭০০০৪০-এ পাঠাতে হবে । 


বিজ্ঞাপনের হার £ প্রেথম প্ৰচ্ছদের জন্য এবং অর্ধ পৃষ্ঠার কম কোন বিজ্ঞাপন নেওয়া হবে না) £ প্রচ্ছদ (৪্থ কভার) ঃ 
৫০০ টাকা, প্রচ্ছদ (২য়/৩য় কভার) £ ৪০০ টাকা, সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা £ ৩০০ টাকা,, সাধারণ অর্ধ পৃষ্ঠা £ ২০০ টাকা । 
বার্ষিক চুক্তিবদ্ধ বিজ্ঞাপনের অগ্রিম প্রদেয় মোট মূল্যের উপর ২০ শতাংশ হারে এবং ‘আই-ই-এন্‌-এস্‌’ দ্বারা স্বীকৃত 
এজেন্সীকে বিজ্ঞাপনের মোট মল্যের উপর ১৫ শতাংশ হারে কমিশন দেওয়া হয় । 


ইহা একটি রুষি-সম্পাকত ব্যবসায় এবং গ্রামীণ সমস্যা ও উন্নয়নমূলক যে কোন বিজ্ঞাপন (সরকারী নীতির পরিপস্থী নয়) 
প্রচারের কার্যকরী ও উপযুক্ত মাধ্যম । সরকারী, বিধিবদ্ধ|স্বয়ংশাসিত সংস্থা অথবা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, ব্যাঙ্ক, সমবায় 
প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি সকলেই এই পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিতে পারেন । 


কমিশন এজেন্ট £ কলিকাতাসহ বিভিন্ন জেলায় একাধিক বিক্রয়কারী এজেন্সী তালিকাভুক্ত করা হয়। ১০০ কপির 
কমে এজেন্সী দেওয়া হয় না। এজেন্সীগুলিকে ২০ শতাংশ হারে কমিশন দেওয়া হয়। এজেন্সীকে অর্ডার দেওয়া রি 
কপির মোট মূল্যের টাকা (২০% কমিশন বাদে) অগ্রিম আদায় দিতে হয় ৷ 








রেজিঃ নং ডব্লিউ বি/এসসি-৮৯ nA বসুন্ধয়| ; আঁযাঢ় £ ১৩৮৮ 


* নাৰ্ুসামগ্ৰী যোগান দিতে এগিয়ে এসেছে | 
ওয়ে বেঙ্গল" এ্যাগ্ৰো-ইণ্ডাহীজ কর্পোরেশন লিমিটেড ' টা 


আধুনিক প্রায় চাষ এবং কম খরচে আরও বেশী ফলনের জন্ত পাবেন £ 


১। উন্নত মানের বীজ ১। জেটর / ইন্টারন্টাশনাল / এস্কর্ট। 
ক্ষোর্ড ট্রাক্টর। 
২। রাসায়নিক সার ২। কুবোট! / মিৎশুবিশি পাওয়ার টিলার। 
৩। “জলা” ডিজেল-চালিত ৫ ঘোড়ার 
৩। ‘জৈব সার পাম্পসেট। 
৪। যন্ত্ৰ ও হস্তচালিত “বেনাগ্রো” ষ্প্ৰেয়ার। 
৪। রোগ ও কীটনাশক ওঁষধ (Sprayer) 
৫। নি পাক চারের, 
৪) বাছি সংযোধক ৬। হস্তচালিত হুইলহে| / লীড, উইডার / ৪ 
সীড, ড্রীল/ লোহার লাঙ্গল, ইত্যাদি। 
তদুপরি, 


(ক) কুচবিহ্থারের দিনহাটায় কর্পোরেশন একটি সিগার ও চুরুট তৈরীর কারখান| স্থাপন 
করেছে, যেখানে স্থানীয় উৎপন্ন তামাক পাত! থেকে উৎকৃষ্ট মানের লিগার ও চুরুট তৈরী হচ্ছে। 
(খ) কর্পোরেশন কলকাতার কাছে বানতলায় একটি কারখান! স্থাপন করেছে, যেখানে 
আস I weet UOC Yee ta Ce DC 


বিশদ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন £ 


ওয়েষ্ট বেঙ্গল এঞাগ্রে।:$ ঠা 
কপে/রেশন লিমিটেড 


(একটি সরকারী সংস্থা! ) 
২৩বি, নেতাজী স্বভাব রোড, (দর্থ তল) কলিকাত। - - 9০০০০১ 
টেলিগ্রাম £ এঞ্ৰিনপুট, 








ক্পজিল = 
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( কৃষি তথ্য সংস্থ! কর্তৃত্ত অফসেট গ্রেসে মুদ্রিত ও প্রচারিত ) 


ববনণঙট৩৮৮ ০. অয়োতিৎশনর্ষঘ 
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ি কৃষি বিভাগের কুষি-তথ্য সংস্থ!' 
প্ৰ =<---" সপ 


০ 





5 ৰণে Ne ২ ৰ চি b দু বি. 


(রর ৮ A. LMS NNN ৰ ৰ 
শক্তিশালী খ]-নি 
আপনার ধানের ফগলকে ক্রমাগত বহুদিন 
সুরক্ষিত রাখে তিন প্রকারের বিভিন্ন উপায়ে 


দেহরন, স্পর্শ ও দেয়ার অদ্বিতীয় সমাবেশ থাইমেট ১*-জি সহজে দমন করা যায় না 

এমন পোকামাকড় বিনাশ করে এমনকি পোকামাকড়ের আক্রমণের আগেই তাদের £2 
প্রতিহত করার আভান্তরীণ শক্তি কার্যকরী ভাবে গড়ে তোলে। 
তাছাড়া, ফসল সম্পূর্ণূপে পাকলে তাতে থাইমেট ১*-জি'র অবশিষ্টাংশ লেগে থাকে 
না আর প্রয়োগের পর বহুদিন পর্যন্ত পোকামাকড দমন ডলে 

করে বলে সাধারণ কাটনাখকের মত বারবার প্রয়োগের 
অপেক্ষা থাইমেট ১*-জি একবার প্রয়োগ করলেই স্বফল 
পাওয়া যায়। যেসমস্ত চাষীরা লাভ করতে চান তারা এই 
ওষুধ বাবহার করে ফসলকে নিরাপদ ও শ্ুরগ্ষিত রেখে 
নিশ্চিতরূপে বেশী সফল পল তুলে মূনাফ| করতে পারেন। 
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সায়লাছিত ইণ্ডিয়া লিমিটেড 
কৃষি বিল্তাগ 


পো; বৰলা ৯১৯, (ৰোৱা ৪. ২৪ 


সায়নামিত ওাঠি চাষীর নির্ডরবোগা। সহায় 


* Rogiitersd 1180%18 mt 38778570877 Cronamid 07৮৮ Warne. Mew 1888৮. US =, ০1৮ 35584 










৩৩শ বয় : চর্থ সংখ 
শ্রাবণ, ১৩৮৮ 


বণ মাস বৃষ্টির মাস। বর্ষার মাস। এই বর্ষার জলে সার! 
শ্রাবণ মাস ধরে চলে ধান চার! রোয়ার কাজ। আর এই চারার 
পূৰ্ণ পরিণতি নির্ভর করে পরের কয়েক মাসের অম্ুকূল প্রাকৃতিক 
পরিবেশের উপর। দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে এ রাজ্য প্রায়ই 
কখনও খরার কবলে, কখনও বন্যায় আক্ৰান্ত হয়ে অন্থবিধার মধ্যে 
পড়ে। তবে বন্যার চেয়ে খরার দাপটই এরাজ্যে বেশি । সেচ 
সেবিত এলাক! আগের তুলনায় বাড়লেও এখনও পশ্চিমবঙ্গে খরিফ 
চাষে এমন অনেক জমি রয়েছে যা সেচের করুণ! তেমন পায় না। 
আর এই সমস্তার সুরাহ! একমাত্র সম্ভব নিয়মিত বৃষ্টিপাতের উপর ৷ 

বৃষ্টির জন্য মেঘের দরকার। আর বৃক্ষ মেঘের সঞ্চার করে বৃষ্টি 
ঘটাতে সাহায্য করে, সেইসঙ্গে মাটিকে করে সরস ও সংরক্ষিত। 
বর্তমানে বিজ্ঞানীরাও দেশের পরিবেশের উপর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি 
বিদ্যার মন্দ প্রতিক্রিয়! সম্বন্ধে চিন্তিত । প্রাকৃতিক পরিবেশকে সৃস্থ 
ও বিশুদ্ধ রাখতে এবং কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির প্রচেষ্টাকে অব্যাহত 
রাখতে বৃক্ষের প্রয়োজনীয়তার উপর বিজ্ঞানীর! যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছেন । 
ইচ্ছামত বৃক্ষছেদন যেমন তার! নিন্দা করছেন সেইসঙ্গে বৃক্ষরোপন 
সম্বন্ধে উৎসাহ নেবার জন্য জনসাধারণকে সচেষ্ট হতে বলছেন। 

আমাদের দেশে বৃক্ষরোপণ একটি প্রাচীন প্রথ| এবং একটি 
চিরস্তন মূল্য বহন করে আসছে। পীঁচসাল! যোজনাকাল থেকেই 
সরকার বনমহোত্সবের মাধ্যমে বৃক্ষরোপনের উপর গুরুত্ব 
দিয়ে আসছেন। তবে বৃক্ষরোপনের জন্য বিভিন্ন অঞ্চলের 
উপযোগী বৃক্ষ বেছে নেওয়া উচিত। একাধারে যা সৌন্দর্য সৃষ্টি 
করবে এবং পরিবেশ স্বাস্থ্যকর করতে সাহায্য করবে । তাছাড়া বৃক্ষ 


৷ আমাদের জ্বালানি সমস্যার সমাধানেও সাহায্য করতে পারে। গাছ 


রোপনের আগে এইসব বিবেচনা করে গাছ নির্বাচন কর! দরকার । 

তবে বৃক্ষরোপনের মধ্যে দিয়েই কাজ শেষ করলে চলবেনা ৷ 
প্রতি বছর নতুন নতুন বৃক্ষরোপনের চেষ্টা যেমন চলবে তেমনি সেই 
বৃক্ষসংরক্ষণের দিকেও লক্ষ্য রাখতে হুবে। বনমহোত্সবকে 
বাৎসরিক অনুষ্ঠান করে না রেখে তার প্রাণধর্মকে সত্যকার 
প্রতিষ্ঠা দিতে হবে। এজন্য দেশের মানুষকেই এগিয়ে আসতে 
হবে বৃক্ষের প্রতি ভালবাসা ও বনপ্রেম নিয়ে । 
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আমাদের মত গাছপালারও প্রাণ আছে। 
তাই বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজন আছে 
খাদ্যেপ্নও ৷ 

গাছপালার স্বাভাবিক বাড় ও পৃষ্টির 
জন্য মোট ১৬টি খাদ্য উপাদান প্রয়োজন 
তবে নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাশ 
এই তিনটিই বেশী পরিমাণে দরকার ৷ 
তাই এদের বলা হয় “মুখ্য উপাদান’ ৷ 


এই তিনটি উপাদানের সব ক’টির জন্যই 
গাছপাল৷কে সাধারণত মাটি অথবা 
সারের ওপর নির্ভর করতে হয়। তবে 
এদের কোনটার চাহিদাই সব ফসলের 











সা প|ইিট 


১২বি, রাসেল স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭১+ 
ফোন নং £ ২১২৬৩১--৩৫ 


বেলায় এক নয় । আবার সব জমিতেও 
এরা একই মাত্রায় থাকে না। কখনও বা 
একই জমিতেও থাকে আশমান-জমিন 
ফারাক । স্বভাবতই সার প্রয়োগের মাল্লা 
পরোপুরিভাবে নির্ভর করে মাটির 
গুণাগুণের ওপর । 

মাটির এই ওণাওণের ভিত্তিতে সুষম 
সার প্রয়োগই হচ্ছে অধিক ফলন ও 
বাড়তি লাভের মূল চাবিকাঠি ৷ মাটির 
গুণাগুণ জানার সহজ উপায় মাটির 
নমুনা পরীক্ষা করিয়ে নেওয়া ৷ এতে 
লাভ অনেক । সারের অপচয় ও কম 
ফলনের আশংকা কমবে। সুনিশ্চিত হবে 
অধিক ফলন ও বাড়তি লাভ । 


তাই মাটি পরীক্ষার বিস্তারিত খবর 
জানবার জনা সরাসরি আপনার এলাকায় 
ভারত-জার্মান সার প্রশিক্ষণ প্রকল্পের” 
কর্মীর সঙ্গে যোগাযোগ করুন ও 
বিনামূল্যে মাটির নমুনা পরীক্ষা করিয়ে 
নিন । 





আরিফ থান্দ 


(পুব প্রফাশিতের পর ) 


জমি তৈরি 

বোনা আউশ ও আমনের জন্য ৩--৪ বার লাঙ্গল ও মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে 
করুন এবং ভালভাবে আগাছ। বেছে ফেলুন। 

রোয়া আউশ ও আমন চাষের জন্য ১২--১৫ সে;মি ( ৫--৬ ইঞ্চি ) গভীর 
করে মোলায়েম কাদ! করুন, এজন্ত ধুলায় ২ বার ও কাদায় ৩--৪ বার চাষ ও মষ্ট 
দিন। শেষবার চাষ দেবার আগে জমিতে ৫--৬ দিন জল দীড় করিয়ে রেখে 
মাটি পচিয়ে নিন এবং চাষ দেবার পর মই দিয়ে জমি সমান করে দিন। 
সার প্রয়োগ 

জমিতে সবুজ সার করলে মাটির উৰ্বরত| বাড়বে সবুজ সার করা সম্ভব ন! 
হ'লে জমি তৈরির সময় একর প্রতি ৮--১* গাড়ী গোবর সার বা কম্পোস্ট 
দিন। জৈব সার ছাড়াও এ সময় প্রাথমিক মাত্রায় রাসায়নিক সারের পরিমাণ 
ঠিক করে নেওয়াই সব থেকে ভাল। কারণ, এতে সারের অপচয় কম হয়, 
আবার, কম সার "প্রয়োগে ফসলের ক্ষতিও এড়ানো যায় । 

জমির মাটি পরীক্ষ! করানে! সম্ভব ন! হ'লে তালিক| অনুযায়ী সার দিন ৷ 


৫ 


যা "= 


বসুগ্ধর| £ ত্রয়োত্রিংশ বর্ষ ; ৪র্থ সংখ্য! 





সারের পরিমাণ ( একর প্রতি কেজিতে ) 
মরন্থম ধানের জাত শেষ চাষের আগে চাপান সার 
— নাইট্রোজেন ফসফেট পটাশ ( নাইট্রোজেন ) ৷ 
আউশ (১) অধিক ফলনশীল ১৫ দিন পরে ৭ 
| (ক) বোন! ১২ উট... ১৫ 
৩০ দিন পরে ৭ 
18০ ৪*--৪৫ দিন পরে ৬ 
(খ) রোয়া ক. বঙ্ক ...$$ 
১২--১৫ দিন পরে ১২ 
২৫৩৬ 52 59 ৬ 
(২) দেশী উন্নত Bis" চা" = বুট 


১৫---১৬ 9 % & 
৩৬০ 5) *গ ৫ 


আমন (১) অধিক ফলনশীল 


(ক) জলদি ৫ ১০ ১০ ১৫দিনপরে ১০ 
(১০০-১২০ দিন) Dee ॥ে 8. ৫ 
(খ) মাবারি উই. ONE, SO IE 
(১২০--১৩০ দিন) ৪০--৪৫ 5) 9 ৬ ক 
(গ) মাঝারি নাবিও ১২ ১২ ১২ 
নাবি ৫৫--৬০ 5) 2 ১২ 
(২) দেশী উন্নত ৮ ৮ ৮ ধোঁড় আসার সময় ৮ 


প্রাথমিক সার জৈব সারের সঙ্গে মিশিয়ে দিলে রাসায়নিক সারের উতকর্ধত! 
বাড়ে। মনে রাখবেন বেশী উর্বর জমিতে কাছ! করার সময় প্রাথমিক মাত্রায় 
নাইট্রোজেন না দিলেও চলে। পুরে! নাইট্রোজেন সার পাঁশকাঠি ছাড়ার সময় ও 
থোড় আসার সময় চাপান হিসাবে দেবেন। হালকা মাটিতে চাপান সার 
১০--১৫ দিন অন্তর ৩ বার দেওয়া ভাল। ইউরিয়! সার ৫--১* গুণ মাটির 
সঙ্গে মিশিয়ে রেখে জারিয়ে নিয়ে চাপান পার হিসাবে দিলে বেশী কাজ করে। 
ধার! প্ৰাথমিক মাত্রার সার দিতে পারবেন ন! তারা চাপান সার হিসাবে প্রতি 
দফায় অন্ততঃ ৮ কেজি হিসাবে নাইট্রোজেন দেবেন ৷ 
বীজ বোনা ও চারা রোয়া 

বোনা আউশের বেলায় বীজ বোনা যন্ত্রের সাহাযো অথবা লাঙ্গলের পিছনে 
২* সে, মি (৮ ইঞ্চি) দুরে দূরে সারিতে বুন্ুন। এভাবে বুনলে বীজের পরিমাণ ৰ 
কম লাগবে। নিড়েন দিতেও সুবিধা হবে। 


৬ 


++ নি 
৮৪৯৮, LES 


০ __ 


ৰসুুন্ধর! £ শ্রাবণ £ ১৩৮৮ 


রোয়া আউশের বেলায় ২০ সে, মি,১১০ সে, মি (৮১৫৪ ইঞ্চি) দূরত্বে 
সারিতে চারা রুইবেন। আধাঢ়ের মধ্যে আউশের চারা রোয়ার কাজ শেষ 
করুন। 


আমনের বেলায় জলদি ও মাঝারি জাতের চারা ২০ সে, মি (৮ ইঞ্চি)১ 
১-১৫ সে,মি (৪--৬ ইঞ্চি) দূরত্বে এবং নাবি জাতের ২৩ সেমি 
(৯ ইঞ্চি)১২৩ সে, মি (৯ ইঞ্চি) দূরত্বে লাগাবেন ৷ 


অনেক সময় জমিতে চারার সংখ্যা কম থাকায় ধানের ফলন কম হয়। 


তাই প্রতি হাতে অন্ততঃ ৪টি গুছি রোয়া উচিত যাতে জমিতে যথেষ্ট সংখ্যক . 
চার! জন্মায়, রোয়ার শেষে জমির এক কোণে কিছু বাড়তি চারা রেখে দেওয়া = 


ভাল যাতে কোন জায়গায় চারা মরে গেলে সেই ফাক পূরণের জন্য এ চার! 
বাবহার কর! যায়। 

আধাঢ় থেকে শ্রাবণের মধ্যে চারা রোয়ার কাজ শেষ করুন। চারার বয়স 
জলদি জাতের বেলায় ৩ সপ্তাহ, মাঝারি জাতের বেলায় ৪ সপ্তাহ ও নাঁবি জাতের 
বেলায় ৫ সপ্তাহ হওয়াই ভাল.। 

চারায় মোটামুটি ৫--৬টি পাতা হলেই রোয়ার উপযুক্ত হবে। চার! ৫ সেমি 
(২ ইঞ্চি ) এর বেশি গভীরে রোয়! উচিত নয়। কারণ বেশী গভীরে রুইলে 
পাশকাঠির সংখ্যা কমে যায়। ফলে ফলনও কম হয়। 


খরিফ মর্মে আউশ বা পাট কাটার পর অথব| খর! বা বন্যার জন্তু নিট 
সময়ের পরেও ধানের চাষ করতে হ'লে ভাদ্র মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত রত, 
পলমন-৫৭৯, আই-আর ২০ ও ৩৬, আই-ই-টি ২৮১৫ ( শস্তত্রী ) এবং আশ্বিন 
মাস পর্যস্ত আছড়া, এন-সি ৬৭৮ ও ১২৮১ এবং ও-সি ১৩৯৩ প্রভৃতি রোয়! 
ভাল। এন-সি ৬৭৮ ও ১২৮১ এবং ও-সি ১৩৯৩ এর বেলায় ১০ সপ্তাহ বয়সের 
চারাও রোয়। যায়। 


সেচ 


বোন৷ আউশ সাধারণতঃ বৃষ্টির উপর নির্ভর করেই চাষ কর! হয়। সময়ে 
বৃষ্টি না হলে অবশ্যই সেচের দরকার হয়। স্বিধ| থাকলে ৭১০ দিন অন্তর 
সেচ দেবেন। 


রোয়| আউশ ও আমনের বেলায় চারা রোয়ার সময় জমিতে ছিপছিপে জল 
থাকলেই ভাল। চার! রোয়ার পর থেকে ধান কাটার ১০--১৫ দিন আগে পৰ্যন্ত 
জামতে ২২ সেমু (১ ইঞ্চি) পরিমাণ জল রাখুন। 


৭ 


বনুন্ধর! £ ত্রয়োত্রিংশ বর্ষ £ ১ সংখ্যা 


নিড়ান ও আগাছা দমন 
বোন। 'আউশের জমিতে বীজ বোনার ১৫ দিন ও ৩০ দিন পরে দুবার ভাল 
করে নিড়ান দিয়ে আগাছ। তুলে দিন। 


_ =" 


রোয়। আউশের ও আমনের জমিতে চারা রোয়ার ১০ দিন ও ২* দিন Ay 
হুবার ‘নিড়ান যন্ত্ৰ’ দিয়ে ব হাত দিয়ে আগাছা তুলে ফেলুন ও মাটি ঘেঁটে দিন ৷ 

নীচু জমিতে শ্যাওল! ও ঝাঁঝির উপদ্ৰব দমনের জন্য একরে ৫--৬ কেজি 
তুঁতে বা ৩ কেজি তানাঘটিত ওষুধ ( যেমন ব্লাইটক্স বা ফাইটোলান ইত্যাদি ) 
ব্যবহার করুন। তুতে ব্যবহার করলে কাপড়ের থলিতে অল্প পরিমাণ তুঁতে ভরে 
কাঠির সাহায্যে ক্ষেতের কয়েক জায়গায় জলের মধ্যে কুলিয়ে রাখুন, তা সম্ভব ন! 
ছলে গুড়ে! করে মাটির সঙ্গে ভালভাবে ঘেটে দিশিয়ে দিন। অষ্য তামাছটিত 
ওষুধ ব্যবহার করলে মাটির সঙ্গে ঘেটে মিশিয়ে দিন। 


ধানের রোগ ও তার প্রতিকার 

চিটে ব| বাদামী দাগ রোগ: এই রোগ দমনের জন্যা প্রতি লিটার জলে 
২ গ্রাম জিনেব ( যেমন ডাইথেন জেড ৭৮ ইত্যাদি ) ব| ম্যানকোজেব (যেমন '* 
ডাইথেন এম ৪৫ ইত্যাদি) মিশিয়ে স্প্রে করুন ৷ 

বালস| রোগ (বাষ্ট): এই রোগ দমনের জন্য প্রতি লিটার জলে 
১ মিলি, হিনোসান অন্যথায় কিটাজেন অথবা ৩ মি,লি, কুমান-এল মিশিয়ে স্প্রে 
করুন। 

প্রয়োজন হলেই তবে. রোগ দমনের জন্য ওষুধ ব্যবহার করবেন । এজনা 
নিয়মিত মাঠে গিয়ে ফসলের উপর লক্ষ্য রাখতে হবে এবং রোগের আক্রমণ দেখ 
গোলে ওষুধ দিতে হবে ৷ 


ধানের কাটশক্র 
অধিক ফলনশীল ধানে নানান রকম কীটশক্রর আক্রমণ হয়ে থাকে। তাই 
চার! রোয়ার পরে সপ্তাহে অন্ততঃ দুদিন ক্ষেত ঘুরে দেখুন, পোকা! লাগছে কিনা? 
ধানের ক্ষেতে মাজরা, শ্যাম! ও গন্ধী পোকার আক্রমণ খুব বেশী হলে সন্ধ্যার 
পর আলোক ফাদ পেতে এদের মেরে ফেলার ব্যবস্থা করুন। 
এইসব পোকার উপদ্রব খুব বেশী হলে উঁচু অবস্থানের জমিতে যেখানে জলের + 
চাপ কম থাকে (২+--৪+) সেখানে চারা রোয়ার ৩০--৩৫ দিনের মধ্যে 
নীচে দেওয়। তালিকার যে কোন একটি দানাদার কীটনাশক ব্যবহার করুন । 


৮ 


বহ্মন্ধরা : শ্রাবণ £ ১৬৮৮ _ 


ওষুধের নাম পরিমাণ ( একর প্রতি) = 
১১১০১১৯৬১৯১ 


ফোরেট (যেমন থাইমেট ১০ জি ব| 


ফোরেট ১০ জি ইত্যাদি) ৪ কেজি 
সাইট্রোলান ৫ জি ৮ 58 
কুইনালফস ( যেমন একা লাক্স ৫ জি ইত্যাদি) ৮ 5) 
এণ্ডোসালফান ( যেমন থায়োডান ৪ জি ইত্যাদি ) ১* ;; 


কার্ধোফুরান ( যেমন ফিউরিডান ৩ জি ইত্যাদি ) ১০ 








দানাদার ওষুধ ছড়ানোর সময় জমিতে ২২--৫ সে,মি ( ১--২ ইঞ্চি ) জল ! 
৫--৭ দিন ধরে রাখবেন ৷ 

যেখানে জলের চাপ বেশী থাকার জন্য অথবা চারার বয়স বেশী হওয়ার জন্ত 
দানাদার ওষুধ ব্যবহার কর! সম্ভব নয় সেখানে নীচের যে কোন একটি ওষুধ 
ফ্পেকরবেন। এক একর জমিতে স্প্রে করতে ৩০* লিটার জল লাগবে ৷ 


ওষুধের নাম প্রতি লিটার জলে একর প্রতি 
ওষুধের পরিমাণ ওষুধের পরিমাণ 

ফসফোমিডন 
( যেমন ডিমেক্রুন ১০০% ইত্যাদি ) ইমিঃলি, ১৫০ মি)লি। 
মিথাইল প্যারাথিয়ান 
( যেমন মেটাসিড ৫০% ইত্যাদি ) ই ৩** 9) 
কুইনালফস 
( যেমন একালাক্স ২৫% ইত্যাদি ) ১২ ৯ ৪৫০ ,, 
এপ্ডোসালফান 
( যেমন থায়োডান, হিলডান ৩৫% ইত্যাদি) ২ ১, ৬০০ »% 
বি-এইচ-সি ৫০% (জলে গোল! ) ৫ গ্রাম ১২ কেজি 





সস 


পামরী, চুঙ্গী, পাতামোড়া; গন্ধী, লেদা, শীষকাট। লেদ! পোক! ইত্যাদির 
আক্রমণ দেখ! গেলে একর প্রতি ১২ কেজি হারে বি-এইচ-সি ১*%, গুড়ো 
ছড়াবেন অথব| প্রতি লিটার জলে ৫ গ্রাম বি-এইচ-সি ৫০% (জলে গোল!) 
মিশিয়ে স্প্রে করবেন। লেদ! ও শীযকাটা লেদ। পোকার জন্ত এছাড়াও প্রতি‘ 


mm পর এ 


ই ৰিং = 


বসুুন্ধর! £ ভ্রযোত্রিংশ বর্ষ £ চর্থ সংখ্য! 


লিটার জলে ই মিঃলি, ডাইক্লোরোভস (যেমন নুভান ১০০ ) মিশিয়ে স্থে 
করতে পারেন। 

আজকাল কোন কোন এলাকায় বাদামী শোষক পোকার আক্রমণ দেখ 
যাচ্ছে । আক্রমণ বেশী হলে পর পৃষ্ঠায় দেওয়া তালিকার যে কোন একটি ওষুধ 
গাছের গোড়ার দিকে বিকালে স্ঞ্রেকরুন। 


শা সা 
ওষুধের নাম ন্‌ প্রতি লিটার জলে একর প্ৰতি 
ত &, ওষুধের পরিমাণ ওষুধের পরিমাণ 
ফসফোমিডন 
( যেমন ডিমেক্ৰুন ১০০% ইত্যাদি) ই মিলিলিটার ১৫০ মিলি লিটার 
ননোক্ৰটোফস 
( যেমন নুভাক্রন ৪*% ইত্যাদি) ১ )৮ 
ম্যালাথিয়ন 
( যেমন ম্যালাথিয়ন, সাইথিয়ন,. 
একোথিয়ন ৫০% ইত্যাদি ) রিল ; ৬০০ 9) 
কাবারিল ( যেমন সেভিন ৫৭% ইত্যাদি) ২২ গ্রাম ৭৫০ গ্রাম 


ধানে ফুল আসার পর বাদামী শোষক পোকার আক্রমণ দমন করতে কেবল 
কার্ধারিল ব্যবহার করবেন। দান পুষ্ট হওয়ার পরও ওষুধ দেওয়ার দরকার হলে 
গাছের গোড়ায় একর প্রতি ১--১২ কেজি বি-এইচ-সি ১০% গুড়ে। ছড়ান। 


ধান কাটার সময় 


শীষের শতকরা ৮০ ভাগ ধান হলুদ রঙের হয়ে গেলেই কেটে নেবেন 
কাটার পর জমিতে ফেলে রাখবেন ন|। 


লা এ উন সভাত উর উট সি উড ২০০ ই 
(এই ' রচনাটির সুপারিশসমূহ বিধানচন্দ্ৰ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, হিন্দ স্থান ফাটি লাইজার 
করপোরেশন লিমিটেড, ভারত-জার্মান সার প্রশিক্ষণ প্রকল্প, সি-এ-ডি-সি ও 
পশ্চিমবঙ্গ কৃষি অধিকারের বিশেষজদের যুস্ত' সভায় স্থিরীকৃত) 





রূপসী বাংল||অমিয় কুমার সেনগুপ্ত 


গ্রাম-বাংলায় আয়, এই পথে কবি 
একবার এসে চোখ মেলে গ্ভাখ, ম1'কে-_ 
রূপসী বাংলা, শ্যামল-শোভন ছবি 

থরে থরে তোকে কবিতায় ধরে রাখে। 


ফুলে-ফলে স্যাম তৃণরাজি তরুদলে 
এখানের মাঠ-ঘাট জলাভূমি-বন 
ভরে থাকে, মাটি-স্বশীতল ছায়াতলে 
কেড়েছে আমার শৈশব যৌবন ! 


মাঠে শোভে ধান, ফসলের শোভাষয় 
পুকুরের জলে মরাল মিথুন খেলা__ 
গোচারণভূমি রাখালের আশ্রয় 


এভাবে কেটেছে জীবন-ছুপুরবেল!। 


পাখির কাকলি, বাশির মোহন স্থরে 
কোন স্ুদূরের নাবিকের ভাটিয়ালী 
মেঠো পথে হাটে গেরুয়া বাউল, দূরে 
আধারে প্রদীপ, শঙ্খের চতুরালি। 


খোল-করতালে সীবে৷ জননীর বুক 
উজাড় করেছে প্রণয় বিশ্বলোকে_ 
এই দেশভূমি, জননী, অমল স্খ-- 
রূপসী বাংলা স্বাগত জানাবে তোকে। 





কাশীনাথ মুখাজি 


পশ্চিমবঙ্গে নানারকম ফল বাণিজ্যিক 
ভিত্তিতে উৎপাদিত হয়ে থাকে। এর মধ্যে আম, 
লিচু, আনারস, কমলালেবু, কলা, তরমুজ ও 
পেয়ার! প্রভৃতি অন্যতম । 

এ রাজ্যে মালদহ, মুশিদাবাদ, নদীয়া ও 
২৪-পরগণ। জেলাতে নানা জাতের আম উৎপন্ন 
হয়। এর মধ্যে ফজলী, ল্যাংড়া, হিমসাগর, 
বোম্বাই, গোলাপখাস, কিসানভোগ আম বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । মালদহ জেলায় নান| জাতের 
আমের মধ্যে ফজল জন্মায় প্রায় ৬০ ভাগ। 
ফজলী আমের চাহিদা এ রাজ্োর সর্বত্র এবং 
_ ভিন্ন রাজ্যেও যথেষ্ট আছে। মালদহ জেলার 
কালিন্দী, মহানন্দ৷, ইংলিশ বান্দার এবং ওল্ড 
মালদহে আম বেশী পরিমাণে ফলে। এরপর 
কমলালেবুর কথ।। দাঁজিলিঙ জেলায় উৎপন্ন 
কমলালেবুর একটি স্বকীয় বৈশিষ্ট্য আছে। 
ভারতের অন্যান্য রাজ্যে উৎপন্ন লেবুর মধ্যে এটি 


যুগ্ম কৃষি ( বিপনন ) অধিকর্তা । 


১২ 





সবোংকৃষ্ট। কিন্তু উৎকর্ষ থাক! সত্বেও এ রাজ্যের 
অতি প্রাচীন ছুটি ফল আম ও কমলালেবু 
বিপণনের একটি “বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য কর! যায়, যা 


হয়তো অনেকের জান! নেই। আমের মুকুল 
আসার শুরু থেকে আম পাক৷ অবধি বাগান 
বহুবার হাত বদল হয়। ফলে বাগানের আসল 
মালিক বিক্রীত ফলের দামের একট! মোট! অংশ 
থেকে সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত হন। তেমনি কমলা- 
লেবুর ক্ষেত্রেও অনুরূপ ঘটনা ঘটে থাকে। ফলে 
বাগানের মালিক বাগান সম্পর্কে কোন যনত্নই 
নেন ন| ৷ আম ও কমলালেবুর আবাদ পূৰ্বাপেক্ষ। 
বেশ কিছুট। হাস পাবার এও একটি অন্যতম 
কারণ। 

আনারস ও তরমুজের আবাদ সম্প্রতি এ 
রাজ্যে যথেষ্ট প্রাধান্ত পেয়েছে । দাজিজিড 
জেলার শিলিগুড়ি মহকুমা, জলপাইগুড়ি ও 
ভূয়ার্স অঞ্চলের কিয়দংশ ও পশ্চিম দিনাজপুর 


ঢ় 


জেপার ইসলামপুর মহকুমায় ব্যাপকভাবে 
আনারসের চাষ হয়ে থাকে । আবার ২৪-পরগণ! 
জেলার সাগর ও কাকদ্বীপ এলাকায় এবং 


মেদিনীপুর জেলার কাথি এলাকায় গত ৪-৫ বছর 


যাবৎ বিপুল পরিমাণে তরমুজের চাষ হচ্ছে। 
রাস্তাঘাটে তরমুজের পাহাড় প্রমাণ স্তুপই প্রচুর 
ফলনের স্বাক্ষর ৷ তাছাড়া ফল হিসাবে কাঠাল 
ও পেয়ারার আমদানীও কোলকাতার বাজারে 
কোন অংশে কম নয়। নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর 
ও শান্তিপুর এবং ২৪-পরগণ! জেলার বারাসত 
ও বনগায় যথেষ্ট কাঠাল জন্মায়। তেমনি 
২৪-পরগণা জেলার বারুইপুর অঞ্চলে উৎপন্ন 
পেয়ারা কোলকাতার বাজারে অনেকখানি 
জায়গ। জুড়ে থাকে । ২৪-পরগণা জেলার 
বারুইপুর, নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর এবং 
মুশিদাবাদ জেলার জঙ্গীপুরে প্রচুর লিচু জন্মায়। 
এর মধ্যে শুধুমাত্র জঙ্গীপুরের লিচু মেছুয়াবাজারে 
আমদানি হয়। হুগলী জেলার চন্দননগর, 
মানকুড এলাকায় ঠাপাকলার আর ২৪-পরগণ।! 
জেলার বারুইপুর অঞ্চলে সবরী ব| মর্তমান 
কলার চাষ হয়। হুগলী জেলায় উৎপাদিত 
ঠাপাকলার প্রায় সিকি ভাগের কিছু ধেশী বিহার 
ও উত্তরপ্রদেশে রপ্তানী হোত। কিন্তু গত 
কয়েক বছর যাবৎ লক্ষ্য কর! যাচ্ছে যে, 
মহারাষ্ট্রের ভুহ্ুয়াল থেকে আমদানি কর! 
কাবুলি কলার সাথে পশ্চিম বাংলায় উৎপাদিত 
কল! বাণিজ্যিক প্রতিদ্বন্দিতায় ভীষণভাবে মার 
খাচ্ছে। ফলে চাঁপাকলা তার বাণিজ্যিক 
গুরুত্ব আগের চেয়ে অনেকখানি হারিয়েছে । 
পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন জেলায় ফলের চাষ-আবাদ 
কি পরিমাণ হয়ে থাকে তা পরের ছুই পৃষ্ঠার 


বন্বন্ধর। £ শ্রাবণ £ ১৩৮৮ 


তালিকা থেকে স্পষ্ট হবে। 

এখন প্রশ্ন হ'ল এই সমস্ত নানা জাতের ফল 
য| পশ্চিমরাংলায় ব্যবসায়িক ভিত্তিতে উৎপন্ন 
হয় তা বেচাকেনা! কিভাবে হয়। এ রাজ্যে 
বৃহৎ ফলের বাজার বলতে কেবল মাত্র 
কোলকাতাকেই বোঝায় । কোলকাতায় মেছুয়া- 
বাজারে একটি পাইকারী ফলের বাজার আছে। 
এই বাজারের পরিধি রামলোচন মল্লিক ষ্ট্রীট, 
বল্লভ দাস প্রীট ও মুকুন্দ মকর রোডের মধ্যে 
সীমাবদ্ধ । এখানে এ রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় 
উৎপন্ন ফলও যেমন আমদানি হয়, আবার ভিন্ন 
রাজ্য থেকেও যথেষ্ট পরিমাণে আসে। খুব 
স্বল্প পরিসর জায়গার মধ্যে ফলের বাজার 
অবস্থিত হওয়ায় বাজারে লরী ঢোকা ও মাল 
খালাস কর। খুবই সমস্থ্যাপূর্ণ। আম, আনারস, 
কলা, তরমুজ ও আপেলের মরসুমে বাজারের 
অবস্থ। ভয়াবহ হয়ে ওঠে। কোলকাতা শুধু 
পূর্ব ভারতেরই নয় দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার অন্যতম 
বৃহত্তম ফলের আমদানি কেন্দ্র। এই বাজারে 
প্রায় ৫০ জন ফলের কমিশন এজেপ্ট বা আড়তদার 
আছেন। তাছাড়া ফড়িয়ার সংখ্যাও প্রায় 
২০০ জন ৷ এখানে কমিশন এজেণ্টর! সাধারণতঃ 
খোলা অবস্থায় আসা ফলগুলো সরাসরি 
নিলামের মাধ্যমে বিক্রি করে থাকেন। এ ছাড়৷ 
যে সমস্ত ফল বাক্স বা ঝুড়িতে প্যাকিং অবস্থায় 


আসে এবং যখন একসাথে অনেকগুলি বাক্স বা 


ঝুড়ি বিক্রী হয় তখন “হাতা” অথাৎ হাত ঢাক! 
পদ্ধতিতে সেগুলি বিক্রী হয়ে থাকে । কমিশন 
এজেন্ট ও ক্রেতার মধ্যে ফলের দাম কাপড় বা 
রুমাল দিয়ে ঢাকা হাতের আঙ্গুল ধরাধরি 
করে গোপনে নিরূপিত হয়। পাশের কেউ দাম 
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নিরপনের ব্যাপারে কিছু জানতে পারেন না। 
মেছুয়াবাজার ছাড়াও কোলকাতায় কলেজ স্ট্রীট 
মার্কেটে আর একটি পাইকারী ফলের বাজার 
আছে। ওখানে শুধুমাত্র পশ্চিমবাংলার 
২৪-পরগণ। জেলার বারাসত ও বসিরহাট 
অঞ্চলের, নদীয়ার কৃষ্ণনগর ও শাস্তিপুর এলাকার 
এবং মুশিদাবাদ জেলায় উৎপন্ন আম আমদানি 
হয়। তাছাড়। ২৪-পরগণ। ও নদীয়ায় উৎপন্ন 
কাঠালও যথেষ্ট আমদানি হয়। বাইরের কোন 
রাজ্য থেকে এখানকার আড়তে কোন ফল আসে 
ন। 

স্বাধীনতার পরবর্তী যুগে উত্তরবঙ্গ উন্নয়নের 
সাথে সাথে শিলিগুড়িতে একটি নতুন পাইকারী 
বাজার গড়ে উঠছে । এখন শিলিগুড়ি বাজ!রকে 
কোলকাত! বাজারের প্রতিছন্্বী বাজার হিসাবে 
গণ্য কর! যেতে পারে । আগে বিভিন্ন রাজ্য 
থেকে ফল প্রথমে কোলকাতার বাজারে 
' আসত । সেখান থেকে শিলিগুড়ি বা উত্তর- 
বঙ্গের অন্যান্য জায়গায় যেত। কিন্তু গত কয়েক 
বছর যাবৎ কোলকাতা থেকে উত্তরবঙ্গ ব| 
আসাম ইত্যাদি জায়গাগুলিতে ফল যাওয়া! এক- 
প্রকার বন্ধ হয়ে গেছে । শিলিগুড়িতে যে সমস্ত 
কমিশন এজেণ্ট বা আড়তদার আছেন তার! 
সরাসরি ভিন্ন রাজ্য থেকে ব| এ রাজ্যের ফল 
উৎপাদন কেন্দ্র থেকে বিভিন্ন প্রকার ফল ওখানে 
আমদানি করে থাকেন। আসাম, বিহার; 
গুড়িশ।) উত্তরপ্রদেশ, দিল্লী, পাঞ্জাব প্রভৃতি 
রাজোও এখন ওখান থেকে কমলালেবু; আনারস 
প্রভৃতি ফল রপ্তানী হয়। ফলে বহুদিনের 
এতিহামণ্ডিত পাইকারী ফলের বাজার কোলকাত। 
এখন তার একচেটিয়। আধিপত্য হারিয়েছে। 
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ইদানীং লক্ষ্য কর! যাচ্ছে যে সড়ক ব্যবস্থার 
উন্নয়নের ফলে রেলগাড়ী অপেক্ষা লরীতে অধিক 
পরিমাণ ফল কোলকাতার বাজারে আসছে। 
সুদূর কাশ্মীর ও সিমলা থেকেও সরাসরি লরীতে 
গত ৩--৪ বছর যাবৎ কোলকাতার বাজারে 
আপেল আসছে । ফল ব্যবসায়ীদের মতে লরীতে 
আনা ফল অনেক কম সময়ে বাজারে পৌঁছায় 
এবং পরিবহনের ঝামেলা এড়ানোর জন্য ফলের 
গুণগত মানও অনেকখানি বজায় থাকছে। 

যেকোন জিনিস বিপণনের ক্ষেত্রে প্যাকিং 
ব্যবস্থ। কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। আধুনিক পরিবহন 
ব্যবস্থায় প্যাকিঙের ঝামেল! অনেকখানি দূর 
হয়েছে। আগে রেলগ।ড়ীতে করে দাঞ্জিলিঙের 
কমলালেবু, আনারস ও মালদহের আম বাঁশের, 
তৈরী ঝুড়ি ও কাঠের বাক্সে কোলকাতার বাজারে 
আসত। এতে যেমন সময়ও বেশী লাগত 
তেমনি ফলও মাঝপথে কিছু কিছু চুরি যেত। 
আজকাল লরীর উপর বিচুলী অথব! গাছের 
পাতা বিছিয়ে ফলগুলোকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে 
বাজারে আনা হয়। এত দূরের পথ পাড়ি দিয়ে 
গাড়ী যখন বাজারে এসে পৌঁছায় ফলগুলি 
সবসময় যে অপরিবতিত থাকে তা বল যায় ন| ৷ 
কিছু ফল, যেমন-_দাজিলিঙের কমলালেবু ও 
মালদহের আম এখনও কিছু কিছু আগেকার 
প্যাকিং পদ্ধতিতে বাজারে আসতে দেখ! যায় 
এবং খোল! অবস্থায় আস! ফলের চেয়ে সেগুলো 
একটু চড়! দামেই বিক্রী হয়। আপেল, বেদান!, 
হ্যাসপাতি, আঙ্গুর কাঠের বাক্সে, মোসম্থি চটের 
থলিতে, পেয়ারা ও লিচু আসে ঝুড়িতে । 
কল! আসে কলাপাত! মোঁড়। কান্দি সমেত। 


কোলকাতার মেছুয়াবাজারে আমদানীকৃত 


ফলের মোটামুটি একট! খতিয়ান নীচের তালিকায় 


ফলের আনুমানিক গড় 
নান আমদানির পরিমাণ 
(টনের হিসাবে) 
১। আম 8৮,০০০ 
২। লেবু 
(কমল।) ৪৫,০০০ 
৩। আনারস ৬০০০ 
৪1 কল! ১২)*০০ 
৫। লিচু ৫১০০০ 
৬। পেয়ার! ৬১৫০০ 
৭। মোসন্ছি ৮১০০০ 
৮ ৷ আপেল ২৫)০০০ 
৯ | আনদ্ুর ২)০০০ 
১০ | বেদান। ২১৫০০, 
১১। ন্যাসপাতি ২১০০০ 


উপরের খতিয়ান থেকে খুব সহজেই বোঝা 
যায় যে, ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কি বিপুল 
পরিমাণে ফল কোলকাতার বাজারে আমদানি 
হয়। বছরে গড় আমদানিকৃত ফলের মূল্য 
আনুমানিক ৬০ কোটি টাক!। প্রসঙ্গ ক্রমে 
এটাও লক্ষণীয় যে বিশেষ কয়েকটি ফলের 
মরস্থমে যেমন আম, আনারস, কল!) তরমুজ, 
আপেল, আঙ্গুর ইত্যাদি ফলের দাম মাঝে মাঝে 
আমদানির আধিক) হেতু ভীষণভাবে পড়ে 
যায়। এ রাজ্যের যে সকল জেলা ও মহুকুমায় 
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দেবার চেষ্টা কর! হল। 
আমদানির উৎসম্থান 


পশ্চিমবাংলার কেবলমাত্র মালদহ জেলা, উত্তর- 
প্রদেশ, বিহার, মাদ্রাজ, অন্ধ, কৰ্ণাটক ও 
কেরালা । 

পশ্চিমবাংলার কেবলমাত্র দাজিলিঙ জেলা; 
সিকিম, ভূটান, আসাম, মহারাষ্ট্র, কৰ্ণাটক ও 
মধ্যপ্ৰদেশ । 

পশ্চিমবাংলার দাজিলিঙ ও জলপাইগুড়ি জেলা, 
ত্ৰিপুরা। 

অন্ধ্ৰ ও মহহাবরাষ্ট্ৰ। 

পশ্চিমবাংলার কেবলমাত্র মুশিদাবাদ জেলা; 
বিহার । 

পশ্চিমবাঁংলার ২৪-পরগণ। জেলা) উত্তরপ্রদেশ । 
অন্ধ৷ | 

হিমাচলপ্রদেশ, কাশ্মীর ও উত্তরপ্রদেশ । 

অন্ধ, মাদ্রাজ; পাঞ্জাব ও আফগানিস্থান । 
আফগানিস্থান ৷ 

পাঞ্জাব, হরিয়ান| ৷ 

নিয়ন্ত্রিত বাজার আছে চাষীর! সেখানে ফসলের 
ন্যায্য দাম পাবার আশ! করতে পারেন। কিন্তু 
কোলকাতায় সেরকম কোন বাজার না থাকার 
ফলে চাষীর! তাদের উৎপাদিত ফল বিপননের 
ব্যাপারে পুরোপুরি ভাগ্যের উপরেই নির্ভর করে 
থাকেন। আশ। কর! যায় অনুরূপ নিয়ন্ত্রিত 
বাজার কোলকাতাতে গড়ে উঠলে ফল চাষীর! 
তথ! ফল ব্যবসায়ীরা এখানকার বাজারে ফল 
বিপণনের ব্যাপারে আরও বেশী উৎসাহিত 
হবেন। 
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ফল অত্যন্ত পচনশীল। বাজারে আমদানির 
কয়েকদিনের মধ্যে বিক্রি করতে ন! পারলে সব 
নষ্ট হয়ে যায়। হিমঘরের প্রসার লাভ করার 
সাথে সাথে আজকাল হিমঘরে কিছু কিছু ফল 
রাখ! হচ্ছে। তবে সব রকম ফল হিমঘরে 
রাখা যায় না। আপেল, মোসাম্থিঃ জেবু 
( কেবলমাত্র নাগপুর ২য় ফসল) বেদানা 
ম্যাসপাতি ও আঙ্গুর প্রভৃতি ফল বেশ কয়েক 
সপ্তাহ বা মাস হিমঘরে ভঙ্ষ্যিতে বিপননের 
জন্য রাখ! যায়। এছাড়া মহীশুরের সেন্ট্রাল 
ফুড টেকনোলজিক্যাল রিসার্চ ইনষ্টিটিউট 
(C.F. T.R. 1) গবেষণ! করে যে দ্রব্য মোম 
( wax emulsion ) আবিষ্কার করেছেন তার 
সাহাযোও ফলের পরমায়ু কিছুট! বাড়ান যেতে 
পারে। দ্রব মোমের সাথে পরিমাণ মত জল 
মিশিয়ে তাতে আম, কমলালেবু, কলা, আনারস 
ইত্যাদি ফল চুবিয়ে শুকিয়ে নিলে ঘরে বেশ 
কিছুদিন রাখা! যাঁয়। 

ফলের উৎপাদনের সাথে তার সুষ্ঠু বিপণনের 
একট! নিবিড় সম্পর্ক আছে। তাই সুষ্ঠু বিপণনের 
দিকে নজর দিতে গেলে পরিবহন ব্যবস্থায় কিছুট! 
পরিবর্তন আনা প্রয়োজন । প্রথমতঃ, যে সমস্ত 
ফল খুব বেশী পরিমাণে পচনশীল এবং অনেক 
দুর থেকে আসে সেগুলি শীততাপ নিয়ন্ত্রিত 
গাড়ীতে আনার ব্যবস্থ৷ করা প্রয়োজন। 
দ্বিতীয়তঃ, পরিবহনের জন্য কিছু কিছু ফলের 
ক্ষেত্রে যে প্যাকেজিং প্রথা প্রচলিত আছে তার 
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পরিবর্তন কর! প্রয়োজন। কমলালেবু, কলা, 
পেয়ার| ও আম ইত্যাদি ফল লরীতে ঢাল! 
অবস্থায় বাজারে আসার জন্য ফলের সজীবতা 
বেশ কিছুট! নষ্ট হয়ে যাঁয়। এসব ফলের 
পরিবহনের ক্ষেত্রে উন্নত প্যাকেজিং ব্যবস্থা 
আবশ্যিক কর! উচিত। তাহলেই কেব্লমাত্র 
ফলের গুণগত মান ক্রেতার হাতে পৌঁছান 
পর্যন্ত বজায় থাকবে। তৃতীয়তঃ, ফল উৎপাদনের 
সাথে সাথে সংরক্ষণ অত্যান্ত অপরিহার্য 
বাজারে যখন ফলের দাম অস্বাভাবিক ভাবে 
পড়ে যায়, তখন বাজার থেকে ফল কিনে জ্যাম) 
জেলী, স্কোয়াশ ও আচার তৈরী করা যেতে 
পারে। এ ধরণের ক্যানিং শিল্প গড়ে উঠলে 
ফল উৎপাদকরা উৎপাদিত পণোর নির্চিষ্ 
বাজার সম্পর্কেও নিশ্চিন্ত হন। স্বদেশে ও 
বিদেশে এ সমস্ত ফলজাত দ্রব্যের যথেষ্ট চাহিদা 
আছে। পশ্চিমবাংল! সরকারের অধীন কৃষি 
বিপণন অধিকার কোলকাতা ও বিভিন্ন জেলায় 
১৫টি ফল সংরক্ষণ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র করে গৃহস্ত 
মেয়েদের স্বল্পমেয়াদী ট্রেনিঙের ব্যবস্থা! করেছেন। 
এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হ'ল বিভিন্ন প্রকার 
ফলের সদ্ব্যবহার বিষয়ে শিক্ষা! দেওয়া এবং সেই 
সাথে কিছু উপার্জনের পথ দেখিয়ে দেওয়| ৷ 
ফলের সুষ্ঠু বিপণনের জন্য মালদহ ও শিলি- 
গুড়িতেও অধিক উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন ফল 
রক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলার ব্যাপারে রাজ) 
সরকারকে ভেবে দেখ! দরকার । 
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অ্তিরৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, অনিশ্চিত ও অনিয়মিত বিমান কুমার দত্ত 
বৃষ্টি, বন্যা, খর! প্রভৃতি নানান কারণে কৃষকেরা 
< প্ৰায়ই অনেক দেরীতে ধান লাগাতে বাধ্য হন। 
আবার ভাদ্র মাসের মধ্যে ধান লাগাতে ন! 
পারলে তার! জমি ফেলে রাখেন। কেনন! 
সাধারণের ধারণ! ভাদ্র মাসের পর ধান লাগালে 
শুধু খড়ই হয়। মাঝারি নীচু ও নীচু জমিতে 
জল জমে থাকার জন্য বা মাটি ভিজে থাকার জন্য 
রবি ফসল কর! সম্ভব নয়। এই সমস্ত জমিতেও 
কোন কারণে ভাদ্র মাসের মধ্যে ধান না৷ 
লাগাতে পারলে জমি পতিত পড়ে থাকে অর্থাৎ 
সার! বছর কোন ফসলই হয় ন! । 
যে সমস্ত জমি বোরো চাষের উপযুক্ত তাতে 
সাধারণতঃ পৌষ মাসের শেষের দিকে ধান রোয়া 
হয়। যদি কোন কারণে খরিফ খন্দে ধান 
লাগাতে দেরী হয় তাহলে পৌষ মাস পর্যন্ত এই 
2 সব জমিও পতিত পড়ে থাকে। J (1 
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১৯ 


বসুন্ধর| £ ত্রয়োত্রিংশ বর্ষ £ ৪র্থ সংখ্যা 


বন্যাপ্রবণ এলাকাতেও যে সমস্ত জায়গার 
জমি সহজেই জলে ডুবে যায় সেখানে প্রায়ই 
ধান রোয়ার পরই ব| তার কিছু পরে অতিবৃষ্টি 
ব| বানের জলে ধান নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু বেশী 
দেরীতে আবার ধান গাছ লাগালে কোন ফলনই 
প।ওয়। যাবে ন! মনে করে এই সমস্ত জমিও 
পতিত রাখা হয়। 

যদি আমর! এমন কোন জাতের ধান ব| চাষ 
পদ্ধতি বার করতে পারি যার ফলে আশ্বিন মাসে 
ধান লাগিয়েও মোটামুটি ধরণের ফলন পাওয়। 
যাবে তাহলে উপরে উল্লিখিত জমির বেশীর 
ভাগেই পতিত না রেখে ধান রোয়া সম্ভব হবে। 
এই ব্যবস্থায় অন্য ফসলের জমিও কমবে ন| এবং 
বিশেষ বাড়তি খরচও হবে না। 

এর ফলে চাষীর উপকার ছাড়াও দেশে 
ধানের উৎপাদন বুদ্ধি পাবে ও অনেক ক্ষেত- 
মজুরের কমসংস্থান হবে। 

এই উদ্দেশ্য নিয়ে গত এক দশকের বেশী 
সময় ধরে বিভিন্ন জাতের ধানের বুদ্ধি, ফুল 
আসার সময়, রোগ পোকার উপদ্রব ইত্যাদি 
“সম্বন্ধে পর্যবেক্ষণ করে আমার ধারণ! হয় যে 
কতকগুলি নাবি জাতের ধান আছে যাদের বেশী 
বয়সের চারা খুব ঘন করে আশ্বিন মাসে 
লাগালেও মোটামুটি ধরণের ফলন পাওয়৷ 
যাবে। ঠিক কোন জাতের ধান, কত বয়সের 
চারা, কত ঘন করে লাগালে ও কত দেরীতে 
লাগালে ভাল ফলন পাওয়া যাবে তা জানবার 
জন্য প্রথমে ১৯৭৫ থেকে ১৯৭৭ পর্যস্ত ও পরে 
এর ফলাফল আবার যাচাই করার জন্গ 
১৯৮* সাল পর্যন্ত চু চুড়৷ গ্রামসেবক প্রশিক্ষণ 
কেন্দ্রের খামারে পরীক্ষ!-নিরীক্ষ! কর! হয়। 
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পরীক্ষায় ব্যবহৃত ধানের জাত ও অন্যান্য 
বিবরণ নীচে দেওয়া হোল : 

১) পরীক্ষার স্থান__গ্রামসেবক প্রশিক্ষণ কেন্দ্ৰ, - 
চু চূড়া (ইগলী)। 

২) ধানের জ|ত--এন-সি ৬৭৮, আচড়1-১*৮/১, 

এন-সি ১২৮১১ ও-সি ১৩৯৬, 
আই-ই-টি ২৫০৮, 
সি-আর ১০১৪। 
৩) রোয়ার তারিখ--১৪ই সেপ্টেম্বর, ২৪শে 
সেপ্টেম্বর, ৪1 অক্টোবর, 
১৪ই অক্টোবর ও ২৪শে 
অক্টোবর | (পরে ৮ই; 
১০ই ও ১২ই অক্টোবরেও 
লাগানো হয়। ) 
৪) চারার বয়স--৪০ দিন, ৫* দিন ও ৬০ দিন। 
৫) চারার দূরত্ব--১৫ সেমি১৭ই সেমি (পরে 
১* সেমি১৭২ সেমি)। 

৬) গুছিতে চারার সংখ্য|---৩ হইতে ৪টি। 

৭) সার প্রয়োগ-__-৫* : ১২৫ £ ৭৫ কিলোগ্রাম 

(হেক্টর প্রতি ) 

(নাইট্রোজেন : ফসফেট : 
পটাশ ) (পরে ৩০ : ১৫: 
১৫ কিলোগ্রামও ব্যবহার 
করে পরীক্ষ| কর! হয় )। 

৮) ফসল কাটার সময়--ডিসেম্বরের তৃতীয় 
সপ্তাহ থেকে জানু- 
য়ারীর তৃতীয় সপ্তাহ ৷ 

গত কয়েক বছরের পরীক্ষ1-নিরীক্ষার পথ|- 
লোচন! করে য| পাওয়। গিয়েছে তার সারাংশ 

হ’ল: 

১) কতকগুলি নাবি জাতের ধান আছে যা 


প্রচ্ছন্দে অক্টোবরের ১০--১২ তারিখ পর্যন্ত ' 


(অর্থাৎ আশ্বিনের প্রায় ৪র্থ সপ্তাহ পর্যন্ত) রোয়! 


করা যেতে পারে। 


২) যে কয়েকটি ধান নিয়ে পরীক্ষা! করা 
হয়েছে তার সব কটিই আশ্বিন মাসের প্রথম 
দিকে লাগালে সাধারণ ফলন পাওয়| যায়। 
২৪শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অর্থাৎ আশ্বিন মাসের 
দ্বিতীয় সপ্তাহ পর্যস্ত লাগালে যদিও ফলন সামান্ত 
কমে কিন্তু তাও আমাদের দেশের গড় ফলনের 
চেয়ে বেশী। | 

৩) ২৪শে সেপ্টেম্বর ( আশ্বিনের ২য় সপ্তাহ ) 
থেকে ১২ই অক্টোবর (আশ্বিনের ৪র্থ সপ্তাহ) পর্যন্ত 
আচড়1-১০৮/১,এন-সি ৬৭৮ ও এন-সি ১২৮১ 
অন্য জাতের চেয়ে বেশী ফলন দিয়েছে। 





২১ 


বহ্ুদ্ধর। £ শ্রাবণ £ ১৩৮৮ 


এন-সি ৬৭৮ সব বছরেই প্ৰায় একই রকম ফলন 
দিয়েছে। 

৪) শেষের দিকে রোয়া ধানে ৪* থেকে 
৬০ দিনের চারার ফলনের তফাৎ বেশী নয়। 

৫) চারার দূরত্ব ও সারের পরিমাণ নিয়ে 
আরও পরীক্ষা! কর! দরকার । যা দেখ! গিয়েছে 
তাতে চারার দূরত্ব ১৫ সেমি১৭ই সেমি 
আপাততঃ রাখা যেতে পারে। সারের 
পরিমাণও প্রতি হেক্টরে নাইট্ৰোজেন : ফসফেট : 
পটাশ ৫০ £ ৫০: ৫০% কিলোগ্রাম শেষ চাষের 
সময় ব্যবহার কর! যেতে পারে। 

বিভিন্ন জাতের ধান বিভিন্ন সময়ে ও 
বিভিন্ন বয়সের চার| ব্যবহার করে যে ফলন 
পাওয়| গিয়েছে ত| সংক্ষেপে এইরূপ : 





Aন-সি/৬৭৮ 
বোন।-_ ৯৫৮-৭৫ 
ব্ৰায়৷-- ৪:৯০.৭৫ 





বসুন্ধর| £ ত্রয়োত্রিংশ বর্ষ : ৪র্থ সংখ্য! 


যে সমস্ত ধান সব- 
রোয়ার সময় চেয়ে বেশী ফলন 
দিয়েছে 
১৪ই সেপ্টেম্বর এন-সি ৬৭৮ 
( আশ্বিনের প্রথমে) এন-সি ১২৮১ 
€" সি ১৩৯৩ 
'আই-ই-টি ২৫*৮ 
২৪শে সেপ্টেম্বর 
( আশ্বিনের ২য় সপ্তাহ ) এ 
১৪ই সেপ্টেম্বর হইতে 
851 অক্টোবর এন-লি ৬৭৮ 
( আশ্বিনের ৩য় সপ্তান্থ পর্যন্ত ) 
৪ঠা অক্টোবর হইতে আচড়|-১০৮|১ 
১২ই অক্টোবৰ এন-সি ৬৭৮ 


( আশ্বিনের ৩য়-৪র্থ সপ্তাহ ) এন-সি ১২৮১ 


এ 
টা 
৮? 
+ 
| 
হৈ 
এ 
- 





কোন বয়সের ধানের গড় ফলন 
চারা বেশী ( কুইণ্টাল/ 
উপযুক্ত হেক্টর প্রতি ) 
৪* দিন ৩৬'০ 
৫০ দিন ২৯'৭ 
৪*-৬০ দিন ২৯'৩ 
৪০-৬০ দিন ২৮'০ 
৪০ দিন ২৭'৯ 
৬* দিন ২৬'১ 


মন্তব্য--আচড়1-১০৮/১ জাতের ধান যদিও ৪ঠা 


২২ 


অক্টোবরের আগে লাগানে হয়নি কিন্তু 
এর বুদ্ধি ও ফলন অন্যান্য জাতের সঙ্গে 
তুলনা করে দেখে আমার দৃঢ় ধারণ 
হয়েছে যে ৪ঠ| অক্টোবরের আগে 
(অর্থাৎ আশ্বিন মাসের প্রথম দিকে) 
লাগালেও এর ফলন অন্যান্য জাতের 
চেয়ে কম হবে ন|। 


গিন-সি/ ৯২৮৯ 


কোলা ৯০+৮+৭৫ 
বোয়ী- ৪৯০৭৫ 





+ 


৮ 


এই পরীক্ষ। থেকে দেখ! যাচ্ছে (১) ভাজ 
মাসের মধ্যে ধান রোয়া সম্ভব না হলে জমি 
পতিত না৷ রেখে আশ্বিন মাসের তৃতীয় সপ্তাহ 
পর্যন্ত আচড়!-১০৮/১, এন-সি ৬৭৮ ও এন-সি 
১২৮১ জাতের ধান অনায়াসে লাগানে। যেতে 
পারে। | 

২) পরীক্ষ। আরও চালিয়ে গেলে অ 
অনেক জাতের ধান হয়তে| পাঁওয়! যাবে য! 
আরও দেরীতে লাগিয়েও বেশী এবং নিশ্চিত 
ফলন দেবে। 

৩) চারার বয়স, চারার দূরত্ব ও সারের 
পরিমাণ সম্বন্ধে আরও পরীক্ষা কর! প্ৰয়োজন৷ 
আপাতত: ৪০--৬০ দিনের চারা, ১৫ সেমি > 
৭ই সেমি দূরত্বে ও হেক্টর প্রতি নাইট্রোজেন : 
ফসফেট : পটাশ ৫০:৫০ :৫* কিলোগ্রাম 
কাদ! করার সময় ব্যবহার কর! যেতে পারে। 

৪) এই কয়েক বছরের হুগলী জেলার 
( যেখানে এই পরীক্ষা! কর! হয়েছিল ) ও পশ্চিম 
বাংলার আমন ধানের গড় ফলন হেক্টর প্রতি 
যথাক্রমে ২০ কুইণ্টাল ও ১৮ কুইণ্টাল ছিল। 
সেই জায়গায় এই সমস্ত ধানের ফলন আশ্বিন 
মাসের শেষের দিকে লাগিয়ে ২৬ থেকে ২৮ 
কুইণ্টাল পাওয়| গিয়েছে। 

৫) মাঝারি নীচু ও নীচু জমিতে যেখানে 
ডিসেম্বর পৰ্যন্ত জল থাকে সেখানে খরিফ খন্দে 
জলদি ধান লাগিয়ে অনায়াসে আর একবার 
আমন ধান লাগানো যেতে পারে। এবং এর 
পরেও সাধারণভাবে বোরে! চাষ কর! যেতে 
পারে। 


ৰস্মস্ধরৱ| £ শ্রাবণ £ ১৩৮৮ 
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৬) চাষীভাইর! ও অশ্যান্ক যার! চাষের 
উন্নতির জন্ত ভাবনা চিন্তা! করেন ভার! যদি এই 
সূত্র ধরে আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যান 
তাহলে আমার ধারণ! আরও অনেক জাতের 
ধানের খোজ পাওয়া সম্ভব হবে যা আশ্বিন 
মাসের শেষের দিকে বা তারও পরে লাগিয়ে 
নিশ্চিত বেশী ফলন দেবে । নীচু জমিতে যেখানে 
রবি ফসল সম্ভব নয় সেখানেও ছুটে! আমন ধান 
নিশ্চিতভাবে পাওয়! যাবে । এর কলে দেশে 
ধানের উৎপাদন বাড়বে ও সেই সঙ্গে ক্ষেত 
মজ্রদের বাড়তি কর্মসংস্থান হবে । 


২৩ 


“কর কাছে ছোট ছেতে যেয়ন আবদার করে, জাটির কাছে আজর| তেষৰি বরাবর 
জআৰমার কবিয়| স্াসিয়াছি । কত হাজার বছর ধরিয়া ওই হাটি শ্রাহাছের দাবী 
আসিয়াছে । আর যাহাই হোক আ্থায়র। কখনো আঘের অভাব অনুত্তৰ করি নাই কিন্ত 
আহকার যেন আমাদের সেই অন্ধের অতাব ধটিয়াছে |” --- বুবীজুনাৰ 








এই অল্লের অভাৰ পূরণ করার জন্য প্রয়োজন মাটির পুর 
সাধন। তাই আমরা বলি মাটি পরীক্ষা করান সর্বাগ্রে, তারপর 
দিন প্রয়োজন মত সার। ব্যবহার করুন হিন্দুস্থান সার 
কর্পোরেশনের সুষম এবং ইউরিয়া। অফুরস্ত অল্লের নিশ্চিত 
আশ্বাস । 











হিন্দুস্থান 
ফার্টিলাইজার 
কর্পেরেশন 
লিমিটেড 














বিপণন বিভাগ, 





৪১ নং চৌরঙ্গী রোড, 
কলিকাতা-৭০০০৭১ 





পশ্চিমবঙ্গে পান একটি অর্থকরী কসল। প্রধানতঃ পূর্ব মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলী, 
২৪-পরগণা, নদীয়ার বিভিন্ন এলাকায় ব্যাপকভাবে পান চাষ হয়। বর্তমানে এই চাষের প্রসার 
অন্ত জেলাতেও হ’চ্ছে। ১ 

পান চাষে বে সব সমস্যা দেখ! যায় তার মধ্যে অন্ততম প্রধান হ'চ্ছে রোগ। পান 
বরজের স্যাতর্সেতে আবহাওয়া! ও ছায়! এবং ভিজে মাটি রোগের প্রাদুর্ভাব এবং বিস্তারের 
পক্ষে অনুকুল ৷ পানের বরজ বেশ কয়েক বছর অন্তর জন্তর নতুন করে তৈরি কর! হয়, 
একবারের তৈরি বরজ দশ বার বছর পর্যন্ত এমন কি তার বেশীদিনও থাকে, সেঞ্জন্ত রোগ একবার 
ধরলে সহজে রোগমুক্ত কর! কঠিন, উপরস্ত রোগের প্রকোপ ক্রমশঃ বেড়ে যায়। 

পানের রোগকে হুই পর্যায়ে ফেল! যায়--(ক) গোড়! ও ড1ট1 পচ। রোগ; (খ) পাতায় 


দাগ ধরা ও পাত! পচ রোগ। ৃ 


গোড়| ও ডট! পচ| রোগ মূলতঃ তিনটি ছত্রাকের আক্রমণের দরুণ হয় যথ!-- 

ক) ফাইটফ খোর নিকোটিয়ানি ফর্ম! প্যারাসিটিক! (Phytophthora nicotianae 
1. parasitiea) । / 

খ) রাইজোক্টোনিয়! সোলানি (Rhizoctonia solani) ও ম্যাক্ৰোফে|মাইন| 
ফ্যাসিওলিন। (Macrophomina phaseolina) এবং সেকলো রিয়াম রলফিসায় (Selerotium 
rolfsie) | 


বিশেষ আধিকারিক, ক যি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ । 


২৫ 


বসুন্ধর| £ ত্রয়োত্রিংশ বর্ষ £ ৪র্থ সংখ্য! 


এরমধ্যে ফাইটফ্‌থোরার আক্রমণের দরুণ ক্ষতি হয় বেশী ও মারাত্মক ৷ সব কটি 
ছত্ৰাকই মাটিতে থাকে এবং মাটির ভিতর বা সন্নিহিত গাছের অংশে আক্রমণ সুরু করে। 

ফাইটফ থোরার আক্রমণ প্রাক মোস্ুমী বৃষ্টি যখন অপেক্ষাকৃত ঘন ঘন হতে আরম্ভ করে 
তখন থেকে বর্ষার শেষ অর্থাৎ জ্যষ্ঠের গোড়া বা মাঝামাঝি থেকে আশ্বিন অনেক সময় কাতিকের 
গোড়া পর্যস্ত আক্রমণ চলতে থাকে । ছত্রাকের আক্রমণ শিকড়ে সুরু হয় এবং শিকড় থেকে 
মাটির নীচের কাণ্ডে আসে। আক্রমণ সুরু হলে গাছের সজীবত। অনেকট! নষ্ট; হয় অবশ্য 
অভিজ্ঞ লোকের চোখেই তা ধর! পড়ে । গাছের গোড়ার দ্বিকের গাঁট থেকে শিকড় বাহির 
হওয়| বন্ধ হয়। গাছের পাতাগুলি আস্তে আস্তে শুকোতে আরম্ভ করে। পরে কচি ডগাও 
ঝিমিয়ে পড়ে এবং ধীরে ধীরে শুকোতে থাকে । লতার উপরের অংশে কোন কাল দাগ বা 
পচন দেখতে পাওয়া যায় ন| ৷ কিন্তু লতাটি ধরে আস্তে টান দিলেই উঠে আসে সহজেই। 
তখন লক্ষ্য করলে দেখ! যাবে যে লতার মাটির ভিতরের এবং মাটির কাছাকাছি অংশ পচে 
গিয়েছে। শিকড়গুলিও কাল হয়ে গিয়েছে । লতার মাটির উপরের অংশ বিশেষ করে গোড়ার 
দিকে হুই একটি গাঁট পর্যন্ত পচন দেখ! যেতে পারে. পচন বেশীদূর অগ্রসর হতে পারে না, তার 
আগেই লতাটি মরে যায়। মাটির ভিতর আক্রমণ অনেকদূর যেতে পারে এবং মাটির ভিতরের 
লত। পচে যায় ব্যাপকভাবে । আর্দ্র আবহাওয়ায়, বিশেষ করে মাটি ভিজে থাকলে পর রোগের 
বিস্তার খুব দ্রুত হয়। লত| খুব তাড়াতান্দি' মরতে সুরু করে এবং ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। 
“মিঠা? পানেই এই রোগ ক্ষতি করে বেশী, যদিও ‘বাংল|’ এবং ‘সীচি’ পানেও আক্রমণ ও তার 
দরুণ লোকসানের পরিমাণ বেশ ভাল রকমই হয়ে থাকে । 

‘ এই রোগের আক্রমণ থেকে পানকে রক্ষা করতে হলে লতার গোড়ায় এবং মাটিতে 
নিয়মিতভাবে ওষুধ দিতে হবে স্প্রে যন্ত্রের সাহায্যে, বিশেষ করে বর্ষার মরস্ুুমে যখন গোড়া পচ! 
বিস্তার লাভ করে। পরীক্ষা! করে দেখ! গেছে যে বোর্দে! মিকৃশ্চার (২ £২ 2 ৫০) বা তাস্ৰ- 
ঘটিত কপার অক্সিক্লোরাইড যথ। ব্লাইটক্স বা ফাইটোল্যান ( প্রতি লিটার জলে ৪ গ্রাম পরিমাণ ) 
ব্যবহার করলে ভাল ফল পাওয়া যায়। বর্ষার আগে থাকতেই সুরু করতে হবে এবং পনের 
দিন থেকে কুড়ি দিন অস্তর স্প্রে কর! দরকার। স্প্রে খুব যত্ন সহকারে করতে হবে যাতে মাটির 
সংলগ্ন কাণ্ডে এবং মাটিতে ওষুধ ভালভাবে লাগে। 

এছাড়া! আরও কয়েকটি ব্যবস্থা! নেওয়! দরকার, যেমন বর্ষার পর শীতের মুখে লতার 
গোড়ার দিকে মাটি সরিয়ে পচা ব| কাল দাগ ধর! লতা! মাটি থেকে বেছে বাদ দিতে হবে। 
এ রোগাক্রান্ত লতা বা তার অংশবিশেষ যতদূর সম্ভব বাদ দিলে আগামী মরস্থমে রোগের 
প্রকোপ কম হবার সম্ভাবনা! থাকে। রোগাক্রান্ত এবং মরা লতা দেখামাত্র তুলে ফেলতে হবে 
এবং পুড়িয়ে নষ্ট করতে হবে, তা না হলে রোগের বিস্তার ঘটবে ৷ 

বর্ষাকালে বরজের উপরের বা ধারের ছাউনী কিছুট! সরিয়ে দিলে ভিতরের আবদ্ধ হাওয়া 
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দূর করে কিছুট। হাওয়া চলাচল হ'তে ও রোদ সামান্ত পরিমাণ আসতে পারে। এর ফলে ৷ 
ভিতরের স্যাতসেতে আবহাওয়া কিছুট! দূর হ'তে পারে এবং রোগের প্রকোপ ব| ! বিস্তার 
কিছুটা! কম হতে পারে । বরজের ভিতর যাতে সহজে জল নিকাশ হয় সেদিকে নজর রাখতে 
হ'বে। জল নিকাশীর ব্যবস্থা ভাল না থাকলে রোগের আক্রমণ বাঁড়বে। 

নতুন বরজ করার সময় লাগাবার জন্তে লতার কাটিং এর দিকে নজর দিতে হ’বে। 
প্রথমতঃ যতদুর সম্ভব নীরোগ বরজ থেকে লতা যোগাড় কর! উচিত। ডগ! থেকে দেড় মিটার 
পর্যন্ত লত। লাগাবার জন্ত ব্যবহার করা উচিত। ওষুধে শোধন করে নিয়ে লতার কাটিং ব্যবহার 
কর! উচিত। শোধন করার জন্ত ০২৫% থাইরাম (১ লিটার জলে ২৫ গ্রাম) অথবা ০-৫%, 
পারদ ঘটিত ওষুধ যথ! আযারিটান, এ্যাগালল, ট্যাফসিন, এমিসান ব্যবহার করতে হবে । লতার 
কাটিং ৫ মিনিট ওষুধের মিশ্রণে রাখলেই যথেষ্ট হ’বে। লতা যেখানে লাগান হবে সেখানে মাটিতে 
তাত্রঘটিত ওষুধ যার কথ! আগে বল! হয়েছে দিলে প্রতিরোধক হিসাবে ভাল ফল পাওয়া যাঁয়। 

ফাইটোফ থরার দরুণ গোড়াপচ! রোগের পরেই গুরুত্বের বিচারে আসে সেক্লো রিয়।ম 
রল ফিসায় (Selerotium 70156) । শীতের পর গরম পড়তে স্থরু করলে এই ছত্রাকের আক্রমণ 
দেখ। দিতে আরম্ভ করে 'এবং বর্ষার গোড়াতেই আস্তে আস্তে কমে যেতে থাকে । এক্ষেত্রেও 
গাছের গোড়ার দিকে ঠিক মাটির নীচে আক্রমণ হয় এবং গাছটি শুকিয়ে যায় আস্তে আস্তে । 
নীচের আক্রান্ত অংশে পচন ধরে তবে কাল দার হয় না এবং পচন খুব দ্রুত হয় না, কিছুটা 
শুকনো ভাব থাকে। আক্রান্ত স্থানে ছোট ছোট সরিষার মত দান! দেখতে পাওয়া যায়। এই 
সরিষার মত দানা থেকেই রোগের বিস্তৃতি ঘটে। সাধারণতঃ “বাংলা” বা ‘সাঁচি’ পানে 
আক্রমণ বেশী দেখ। যায়, “মিঠা” পানে এই রোগের আক্রমণ হয়। 

এই রোগের হাত থেকে রক্ষা করতে হলে কুইন্টোজিন যথা ব্রাসিকল ২০ গুড়া লতার 
গোড়ায় একর প্রতি ৮ কেজি হিসাবে দিতে হবে। এ ছাড়! লতার গোড়ায় নৃতন মাটি দিতে 
হবে। মাটি চাপ! পড়লে সরিষার মত দান! যার থেকে রোগের বিস্তার হ’য় সেগুলি নিস্কিয় 
হ'য়ে পড়ে, সৃতরাং রোগের বিস্তার ঘটেন| ৷ মাটি দেবার আগে ওষুধ দেওয়া উচিত ৷ একবার 
ওষুধ প্রয়োগ করলেই উপকার পাওয়া যায়। গুড়া ব্রাসিকল না পাওয়া গেলে জলে গোলা 
ব্রাসিকল ৭৫ ( ১ লিটার জলে ১ গ্রাম পরিমাণ ) দিতে হবে। জৈব সার যথা কম্পোষ্ট, গোবর 
বিকলে খইল প্রয়োগ করলে উপকার পাওয়া যায়। এক্ষেত্রেও কাটিং শোধন করে বাবহার 
করা উচিত। 

বধার পর এবং শীতের মরশুমের আগে রাইজোকৃটোনিয়া ব| ম্যাক্রোফোমিলার দরুণ 
গোড়াপচা রোগের আক্ৰমণ দেখা যায়। আক্রমণের তীব্রতা অন্যান্য ছত্রাকের তুলনায় অনেক 
কম। রোগের লক্ষণ অন্যান্য ক্ষেত্রের নতনই। সেক্লোরিয়াম রল্ফসিয়ার ক্ষেত্রে যে সব ব্যবস্থার 
কথ! বল! হয়েছে সেগুলি নিলেই এই রোগের আক্রমণ প্রতিরোধ কর! সম্ভব হবে। 
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পাতাপচা বা পাতায় দাগ ধরা রোগ 

পাতাপচ! বা পাতায় দাগধর| রোগ প্ৰধানতঃ হুই ধরণের ছত্রাকের আক্রমণের দরুণ 
হয় যথ| (ক) ফাইটফ.থোরার আক্তমণজনিত পাতাপচা” (খ) আযনগ্রাকৃনোস বা পাতায় দাগ = 
ধর! রোগ (Anthracnose—caused by Colletotrichum dasturi, Glomerella 
cingulata) | 

ফাঁইটফ থোরার দরুণ পাতাপচা রোগ বর্ষাকালে, বিশেষ করে যখন একনাগাড়ে 
কয়েকদিন ধরে বৃষ্টি ব| মেঘল! আবহাওয়া চলতে থাকে তখন খুব বেশী দেখ! যায় এবং মারাত্বক 
হয়। সাধারণতঃ মাটির কাছাকাছি বা গোড়ার দিকের পাতাতে আক্রমণ বেশী হয়, ডগার 
দিকের পাতায় অপেক্ষাকৃত অনেক কম হয়। “মিঠা? পানে আক্রমনের তীব্রতা বেশী হয়। 
বাংলা? বা ‘সাচি’ পানে অপেক্ষাকৃত কম প্রথমে পাতায় গোলাকার কাল ব| গাঢ় বাদামী 
রঙের দাগ পড়ে। একটি পাতায় একাধিক দাগ দেখতে পাওয়া যায়। স্যাতসে তে 
আবহাওয়ায় দাগ দ্রুত বিস্তৃতি লাভ করে এবং গোটা! পাতাতে না হ'লেও পাতার অধিকাংশ 
স্থান দখল করে। সঙ্গে সঙ্গে পচন গুরু হয়। আক্ৰমণ বেশী হ’লে বৌটা পচে যায় এমনকি 
লতার কাণ্ডতেও দাগ ধরে । অনেক সময় শিরাগুলি কাল হয় রোগের আক্রমণে এবং আক্ৰান্ত 
শিরার মাধ্যমেও রোগ ছড়িয়ে পড়ে। যদি আবহাওয়া শুকৃনে। হ'য়ে যায়; তাহলে পচন হয় না, 
কিন্তু পাতার নান! রকম বিকৃতি ঘটে, পাত! আয়তনে ছোট হয়, মস্থণ ভাব থাকে না । খব 
এই রকম পাতা তোলার পর বাণ্ডিলে থাকা অবস্থায় জলের সংস্পর্শে পচে যেতে পারে অন্তত: 
আক্রান্ত জায়গায়। এই রোগের দরুণ পাতার সমূহ ক্ষতি হয় এবং বল! বাহুল্য এর ফলে প্রচুর 
লোকসান হয়। যে ফাইটফ থোরার দরুণ গোড়াপচ| রোগের স্থট্টি হয়, সেই ছত্রাকই এই 
পাতাপচ| রোগ স্থষ্টি করে। গোড়া পচ! রোগের দমনের জন্য যে সব ওষুধ ব্যবহারের কথ 
বল! হয়েছে, সেইসব ওষুধ পাতায় নিয়মিত স্প্রে করলে ( ১৫--২% দিন অন্তর ) রোগকে নিয়ন্ত্রণ 
কর! যায়। তাছাড়। বর্ষাকালে বরজে কিছুট! হাওয়! চলাচল ও রোদ ঢুকতে দিলে রোগের 
প্রকোপ কমে। | 

_ আযান্গ্রাকনোস এর দরুণ পাতায় দাগধর1 রোগ লতায় কাণ্ডকেও আক্রমণ করতে 

__; পারে, যদিও পাতায় আক্রমণের আধিক্য বেশী এবং ক্ষতিও হয় বেশী। সাধাহুগতঃ চেত্রের 
শেষ ব। বৈশাখের গোঁড়া! থেকে প্রাক মৌন্মী ব| কালবৈশাখীর বৃষ্টির গোড়ার দিক থেকে 
সাধারণতঃ সুরু হয় ও জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে প্রকোপ সব থেকে বেশী থাকে তারপর আস্তে আস্তে 
কমতে থাকে । ভাদ্রের গোড়ার দিকের পর বিশেষ একট! দেখা যায় ন| ৷ পাতায় গোলাকার 
দাগ পড়ে যার মধ্যের রং বাদামী রঙের এবং কিনার! হল্দেটে হয়। দাগ ক্রমশঃ বড় হয় 
এবং মিশে যেতে পারে অন্য দাগের সঙ্গে। আক্রান্ত স্থানে পচন দেখা যায় ন৷ ৷ জায়গাটি * 
আস্তে আস্তে শুকিয়ে যায় এবং পাতল! কাগজের মত হয়। আক্রান্ত পাতা অনেক সময় ঝরে 
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পড়ে। সাধারণতঃ এই রোগের জীবাণু আক্ৰান্ত লতার মধ্যেই থাকে। সেজন্য লাগাবার জন্য 
আগের মতই লতা! নির্বাচন করতে হবে এবং ওষুধ মিশ্রণে শোধন করে নিতে হ’বে। তাঅঘটিত 

_ = ওষুধ যার কথ! অন্য রোগের বেলায় বল! হয়েছে সেই ওষুধ আক্ৰান্ত গাছ বা পাতায় প্রয়োগ 
করলে রোগকে দমন করা ষাবে। 
পানের বরজে রোগকে নিয়ন্ত্রণ করে রাখতে হলে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি নেওয়া 
দরকার ৷ 
১) যতদূর সম্ভব নীরোগ বা অপেক্ষাকৃত কম আক্রান্ত বয়জ থেকে লাগাবার জন্য 
লত| সংগ্রহ করতে হবে । ডগা থেকে দেড়মিটার পৰ্বস্ত লতার অংশ ‘কাটিং’ হিসাবে ব্যবহার 
করতে হবে। গোড়ার দিকের লতার অংশ লাগান উচিত নয়। 
২) লাগাবার আগে “কাটিং বা লতার টুকরাগুলি ০'২৫% থাইরাম ব| ৭৫% 
শ্যাগালল। এরিটান, ট্যাফাসান বা! এমিসান দ্রবণে পাচ মিনিট রেখে শোধন করে নিতে হবে ৷" 
৩) নতুন বরজে লতা লাগাবার আগে লাগাবার সারির মাটিতে **৪% তাত্রঘটিত 
ওষুধ যথ। ব্রাইটক্স, ফাইটোল্যান ইত্যাদি স্প্রে করতে হবে ৷ 
_ ৪) জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ থেকে আশ্বিন পৰ্যন্ত ১৫--২০ দিন অন্তর *'৪% তাত্রঘটিত 
ওষুধ যথ| ব্রাইটক্স বা ফাইটোল্যান ইত্যাদি গাছের গোড়া থেকে ডগ! পর্বস্ত এবং মাটিতে 
৮ ভালভাবে স্প্রেকরতে হবে। 
৫) রোগাক্রান্ত লতা তুলে পুড়িয়ে নষ্ট করতে হবে। 
৬) যদি শীতের গোড়ার দিকে অথবা! প্রাক খরিফ মরস্থমে গোড়া পচ! বা শুকানে! 
রোগ দেখ! যায়, তাহলে ব্রাসিকল ২০ গু ড়! একর প্রতি ৮ কেজি হিসাবে, কিংব! ব্রাসিকল ৭৫ 
(১ লিটার জলে ১ মিলি পরিমাণ) স্প্রে করতে হবে ৷ 
৭) বর্ষার মরস্থমে যতটা সম্ভব উপরের বা ধারের ছাউনী কিছুট। পাতল! করে ব| 
খুলে যতদূর সম্ভব হাওয়া চলাচল ও রোদ ঢোকার বন্দোবস্ত করতে হবে। 
৮) শীতের মরন্থমে লতার গোড়ার মাটি খুলে মাটির নীচে কাল দাগ ধর! পচ! লতা 
যতদূর সম্ভব বেছে বাহির করে ফেলে নষ্ট করতে হবে ৷ 
৯) জৈবসার, কম্পোষ্ট সার, গোবর প্রভৃতি লতার গোড়ায় শীতের শেষের দিকে দিয়ে 


নতুন মাটি ধরিয়ে দিতে হবে। 
এই ব্যবস্থাগুলি নিলে আশ! করি রোগের প্রকোপ অনেক কম হবে এবং রোগকে 


নিয়ন্ত্ৰণে রাখ! যাবে । 


২৯ 





কনক কমল 


কুঁষকদের সঙ্গে কৃষিকমিদের যোগাযোগ 
যত নিবিড় হবে কৃষি উন্নতির পথও তত স্বগম 
হবে। কৃষকর! তাদের প্রয়োজন মত সাহায্য 
ও পরামর্শ যাতে কুষিকমি ও কৃষি অফিস থেকে 
পেতে পারেন সেজন্ত সমস্ত জেলায় প্রতি ব্লকে 
এখন কৃষি সম্প্রসারণ অফিস করা হয়েছে । এই 
অফিসের সঙ্গে কৃষকদের বেশী করে পরিচিত 


সহঃ ক.ষি তথা আধিকারিক, কৃষি অধিকার, পশ্চিমবঙ্গ 


৩০ 


চট্টোপাধ্যায় 


করাবার জন্য সম্প্রতি ২৪ পরগণ৷ জেলার বিভিন্ন 
ব্লক এলাকায় কৃষক সম্মেলনের আয়োজন কর! 
হয়। এই উপলক্ষে কৃষি প্রদর্শনী, সবজি 
প্রতিযোগিতা, কৃষক প্রশিক্ষণ ইত্যাদি ও সেই- 
সঙ্গে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা 
হয়। দু দিন ধরে এই অনুষ্ঠান চলে। মোট 
চোদ্দটি জায়গায় বিভিন্ন দিনে এর আয়োজন 


করা হয়। অনুষ্ঠান সুরু হয় ১০ই জানুয়ারী? ৮১ 


_ হাড়োয়! ব্লকে ও শেষ হয় ২*শে ফেব্রুয়ারী? ৮১ 


এসি 


+ 


গোসাবা ব্লকে। 

বিভিন্ন ব্লকে যে অনুষ্ঠানগুলির আয়োজন 
কর! হয় তাতে ওয়েষ্ট বেঙ্গল এগ্রো ইগ্ডাস্রীস 
করপোরেশন, ভারত-জার্নান সার প্রশিক্ষণ 
প্রকল্প, ইণ্ডিয়ান পটাশ লিমিটেড; বি,এ১এস,এফ,; 
ইণ্ডিয়া লিমিটেড, ভারত সরকারের খাদ্য ও পুঠি 
সংস্থা) শস্য সংরক্ষণ অভিযান পূর্বাঞ্চল শাখা 
ছাড়াও স্থানীয় মহল! সমিতির তরফ থেকে 
মহিলারাও যোগদান করেন। এর ফলে প্রতিটি 
জায়গায় কৃষি প্রদর্শনী উপস্থিত কৃষকদের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করে। 

এই উপলক্ষে যে আলোচন! সভার আয়োজন 
কর! হয় তাতে যারা যোগদান করেছিলেন 


তাদের কিছু কথ। এখানে তুলে ধর! হলে! । 


ক) বাগ্‌দায় হেলেঞ্চার সদানন্দ বিশ্বাস, 
কুলবেড়ীয়ার ভোলানাথ সাহা, বারানসীপুরের 
কমল বিশ্বাস বলেন, কৃষি সম্প্রসারণ কার্যালয় 
হওয়ায় এলাকার কৃষকদের যথেষ্ট সুবিধা হয়েছে; 
কৃষি ও কৃষকের উন্নতিতে এই কার্যালয়ের মাধ্যমে 
একটা! নিবিড় যোগাযোগ স্থাপিত হতে অস্থুবিধ! 
হবে ন|। 

খ) বনগঁ| ব্লকের অনুষ্ঠানে বিধানসভা! সদস্য 
শ্রী রণজিৎ মিত্র বলেন, এই কার্যালয় হওয়ায় 
গ্রামের কৃষকদের সঙ্গে কৃষিকর্মীদের একট! 
সম্পর্ক গড়ে উঠতে সাহায্য করবে । এ ধরণের 
কৃষি প্রদর্শনী যাতে অন্তান্ত গ্রামেও ব্যবস্থা কর! 
হয়, এ কথাও তিনি বলেন। ইন্দো-জার্মান 
সার প্রশিক্ষণ প্রকল্পের ভ্রামামান মাটি পরীক্ষার 
গাড়ী থাকায় মোট ছুশোটি মাটির নমুনা সংগ্রহ 


৩৯ 


বন্মুন্ধর! £ শ্রাবণ £ ১৩৮৮ 


ও প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষার ব্যবস্থা হওয়ায় 
এলাকার কৃষকর! আনন্দ প্রকাশ করেন। 

গ) বসিরহাট ২নং ব্লক খোলাপোতার 
অনুষ্ঠানে, চাদনগরের দায়ুদ বৈদ্য, পশ্চিম বিবি- 
পুরের মহম্মদ বিলায়েৎ আলী বলেন, কৃষি মেলা 
বড় একট! এ তল্লাটে চোখে পড়েনি অথচ এর 
প্রয়োজনীয়তা! খুব। এই ব্যবস্থায় কৃষকদের 
চাষবাস সম্বন্ধে জানার সুবিধা হবে ও আরে! 
আগ্রহ. বাড়বে। 

ঘ) বারাসাত ২নং ব্লকের শ্রীনগরে উপস্থিত, 
পাটুলীর সিরাজুল বিশ্বাস, আবদালপুরের শেখ 
আতাউর রহমান জানান, এ,ই,ও অফিস 
আলাদ। হওয়ায় চাষবাস সমস্যার সমাধান 
তাড়াতাড়ি কর! যাবে। গঙ্গানগর গ্রাম পঞ্চায়েত 
প্রধান শ্রী চিত্তরঞ্জন চক্রবর্তী বেশ জোরের সঙ্গে 
বলেন, নতুন ব্যবস্থায় (এ, ই, ও) প্রতিটি গ্রামের 
কৃষিকাজের দিকে আরও বেশী নজর দেওয়া 
সম্ভব হবে। গ্রামের কৃষকরাও তাদের কাছের 
মানুষটিকে আরও কাছে পেলেন। অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে 
তিনি বলেন, এ ধরণের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে একটা 
আত্মিক যোগাযোগও স্থট্টি হয়। এরজন্য কৃষি 
প্রদর্শনী, কৃষক প্রশিক্ষণ, সবজি প্রদর্শনী ও 
প্রতিযোগিতা প্রতিটি গ্রামে কর! প্রয়োজন ; 
এতে এলাকার কৃষকদের সঙ্গে আরও নিবিড় 
যোগাযোগ সম্ভব। 

ও) মিনাথ! ব্লকের অনুষ্ঠানে ধুতুরদহের 
কল্যাণ চক্রবর্তী, চীপালী গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান 
আবু তাহের; মিনা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান 
দিলীপ রায়, ছয়ানী গ্রামের কুবতালী গাজী ও 
হানিফ মোল্লার কথ! “গরীব কৃষকের ঘামরক্তের 
অন্তরঙ্গ শরিক বর্তমান কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ” । 


বন্ধুন্ধর! £ ত্রয়োত্রিংশ বধ £ ৪র্থ সংখ্য! 





বর্তমান ব্যবস্থায় কৃষি সম্প্রসারণ আধিকারিক 
সদলবলে কৃষি উন্নয়ন কাজে সম্পূর্ণভাবে মন প্রাণ 
ঢেলে কাজ করতে পারবেন বলে তাদের দৃঢ় 
বিশ্বাস। তীর! জোরের সঙ্গে বলেন, সম্প্রসারণ 
কার্যালয়ের কর্মসোঁগে কৃষকের জমি আজ সোনালী 
গমের শীষ আর আলু-লঙ্কা-সূর্ঘমুখী প্রভৃতির গাছে 
সবুজ-হলুদের সমারোহ ৷ 

এ ছাড়! হাড়োয়! ও বসিরহাট ২নং ব্লকে 
আয়োজিত অনুষ্ঠানে ‘শস্যরক্ষ| ক্লিনিক খোল! 
হয়েছিল । পরিচালনা করেন জেলা শম্যরক্ষ। 
আধিকারিক চারুরঞ্রন সেন এই ছুটি জায়গায় 
কৃষকদের বেশ ভীড় দেখ! যাঁয়। ফসলের রোগ- 
পোকা সমস্যার সমাধান খুঁজে পেয়ে ওর! খুশী। 
বাগদার অনুষ্ঠানে এই রোগপোক। সমস্যা ও তার 


সমাধানের পথ বলে দেন কৃষি বিজ্ঞানী ও কৃষি 
বিভাগের বিশেষ আধিকারিক ডঃ সুধাংশু ভূষণ 
চট্টোপাধ্যায় । এখানে উপস্থিত কৃষকের! কৃষি 
বিশেবজ্জদেয় কাছে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে গেছেন । 
এছাড়া কৃষক প্রশিক্ষণ মারফত প্রায় প্রতিটি 
জায়গায় অনুষ্ঠানে ২৫ থেকে ৩০' জন কৃষককে 
কৃষি বিষয়ক শিক্ষাও দেওয়! হয়। এগ্রো 
ইণ্ডাত্জীস করপোরেশন কয়েকটি অনুষ্ঠানে উপস্থিত 
থেকে কৃষি যন্ত্ৰপাতি বিক্রী করেন। সীড বিনের 
চাহিদা বেশী, সবচেয়ে বেশী বিক্রীও হয়েছে 
কৃষকদের কাছে। প্রতিটি অনুষ্ঠানে সবজি 
প্রদর্শনী ও প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা! রাখ! হয়। 
পুরস্কারেরও ব্যবস্থ! রেখে এলাকার কৃষকদের 
উৎসাহিত কয়৷ হয়। 


“mmm অল পপ" OO 


৩২ 








Vo J 


পত্রিকায় প্রকাশিতব্য বিষয়বস্তু £ ক্ুষি বিষয়ক পরিকল্পনার তথ্য, গবেষণার ফলাফল সম্বন্ধে জাতব্য তথ্যাদি, প্রবন্ধ, 
ছোটগল্প, নাটিকা, সাক্ষাৎকার, নক্সা, কবিতা, প্ৰযুক্তিগত সমস্যা ও সমাধানের সুপারিশ, প্রশ্নোত্তর, কৃষি সম্পকীয় সরকারী 
নীতি, প্রকল্প-পরিচিতি ও কাজের অগ্রগতি, কৃষি যন্ত্রপাতি, সেচ ও বিদ্যুতের ব্যৰহারগত সমস্যা ও সুপারিশ, শস্য ও ফসল 
সংরক্ষণ, সমবায় ও কৃষিখণ, কৃষি বিপনন, বিভিন্ন জেলার কুষকদের অভিজতার সংবাদ ও রচনা, কৃষকদের স্থানীয় এবং 
সমষ্টিগত অভাব-জসুবিধার কথা, পশ্তপক্ষী পালন, মৎস্যচাষ, বনসম্পদ সংরক্ষণ, ভূমি সংরক্ষণ ও সদ্বাবহার, ভূমিসংক্কার- 
গত রচনা ও সংবাদ, গাহ্‌ স্থ্যবিজান, সমাজ শিক্ষা ও উন্নয়ন, কুষ্ধিতিত্তিক কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্প, গ্রামীণ অর্থনীতি ও কর্ম- 
সংস্থানের সমস্যাদি এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে রেখাচিত্র, আলোকচিত্ৰ, চিত্ৰকলা ইত্যাদি । 


রচনার জন্য সন্মানমূল্য £ কেবল নিম্নবর্ণিত ধরণের মৌলিক রচনার জন্য প্রকাশিত হবার পর) নিঃনজিখিত হারে 
সম্মানমূল্য দেওয়া হবে । (ক) উচ্চমানের কৃষি প্ৰযুক্তিগত (টেকনিক্যাল) প্রবন্ধ £ ৭৫ টাকা, খে) সাধারণ কৃষি প্রযুক্তিগত 
(টেকনিক্যাল) প্রবন্ধ $ ৫০ টাকা, গে) সাধারণ কৃষি বিষয়ক প্রবন্ধ/ক্লুষি বিষয়ক নাটিকা £ ৪০ টাকা, ঘে) সাধারণ প্রবন্ধ 
ও ছোটগল্প £ ৪০ টাকা, (ঙ) কবিতা প্রেরুতি ও গ্রাম প্রাসঙ্গিক) £ ২৫ টাকা । 

রচনা ফুলক্কেপ কাগজের এক পৃষ্ঠায় মোট ১৫০০ শব্দের অনধিক) কালি দিয়ে স্পষ্ট বাংলা অক্ষরে লিখে সম্পাদিকার 
ঠিকানায় (সম্পাদিকা, বসুন্ধরা, অফসেট প্রেস, ৪২ প্রাহামস্‌ রোড, কলিকাতা-৪০) পাঠাতে হবে । রচনার দুইকপি 
পাঠান বান্ছনীয় । যথাযথ মূল্যের ডাকটিকিট দেওয়া না থাকলে অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠান হবে না | 


গ্রাহক হবার নিয়ম £ যে কোন মাসে বসুদ্ধরার গ্ৰাহক হওয়া যায় । কিন্তু বাংলা সনের বৈশাখ থেকে চৈত্র পৰ্যন্ত 
এক বছরের কম সময়ের জন্য প্রাহক করা হয় না । মাসিক সংখ্যার প্রতি কপির মূল্য ২৫ পয়সা । আগ্রিম্‌ 
এককালীন প্রদেয় বার্ষিক টাদার হার ৩০০ টাকা । চাদার টাকা “কৃষি অধিকর্তা পশ্চিমবঙ্গ”-এর নামে লেখা 
রেখাফ্কিত (ক্লসড) পোস্টাল অর্ডার অথবা রেখাক্কিত চেক-এর মাধ্যমে সম্পাদক, বসুন্ধরা, অফসেট প্রেস, 
৪২, প্রাহামৃস্‌ রোড, কলিকাতা-৭০০০৪০-এ পাঠাতে হবে । 


বিজ্ঞাপনের হার হ প্রেম প্রচ্ছদের জন্য এবং অর্ধ পৃষ্ঠার কম কোন বিজ্ঞাপন নেওয়া হবে না) £ প্রচ্ছদ (৪ধঁ কভার) £ 
৫০০ টাকা, প্রচ্ছদ (২য়/৩য় কভার) £ ৪০০ টাকা, সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা £ ৩০০ টাকা», সাধারণ অর্ধ পৃষ্ঠা £ ২০০ টাকা । 
বার্ষিক চুক্তিবদ্ধ বিজ্ঞাপনের অগ্রিম প্রদেয় মোট মূল্যের উপর ২০ শতাংশ হারে এবং ‘আই-ই-এন্‌-এস্‌’ দ্বারা স্বীকৃত 
এজেন্সীকে বিজ্ঞাপনের মোট মূল্যের উপর ১৫ শতাংশ হারে কমিশন দেওয়া হয় । 


ইহা একটি কুষি-সম্পাকিত ব্যবসায় এবং প্রামীণ সমস্যা ও উন্নয়নমূলক যে কোন বিজ্ঞাপন (সরকারী নীতির পরিগন্থী নয়) 
প্রচারের কার্যকরী ও উপযুক্ত মাধ্যম । সরকারী, বিধিবদ্ধ/স্বয়ংশাসিত সংস্থা অথবা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, ব্যাঙ্ক, সমবায় 
প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি সকলেই এই পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিতে পারেন । 


কমিশন এজেন্ট £ কলিকাতাসহ বিভিন্ন জেলায় একাধিক বিক্রয়কারী এজেন্সী তালিকাভুক্ত করা হয় । ১০০ কপির 
কমে এজেন্সী দেওয়া হয় না । এজেল্সীগুলিকে ২০ শতাংশ হারে কমিশন দেওয়া হয় । এজেন্সীকে অর্ডার দেওয়া 


কপির মোট মূল্যের টাকা (২০% কমিশন বাদে) অগ্রিম আদায় দিতে হয় । 


রেজিঃ নং ডব্লিউ বি/এসসি-৮৯ ২ বুদ্ধরা £ শ্রাবণ £ ১৩৮৮ 






নানান সামগ্রী যোগান দিতে এগিয়ে এসেছে টি 

ওয়েট বেঙ্গল এ্যাগ্ৰো-ইণ্ডাঞ্জীজ কর্পোরেশন লিমিটেড | 
আধুনিক প্রথায় চাষ এবং কম খরচে আরও বেশী ফলনের জন্ত পাবেন £ bel 
১। উল্লত মানের বীজ 























২। রাসায়নিক সার ২। কুবোট| / মিওশুবিশি পাওয়ার টিলার । 
৩। “স্বুজল|” ডিজেল চালিত ৫ ঘোড়ার 
৩। জৈব সার পাম্পসেট। 
৪। যন্ত্ৰ ও হস্তচালিত “বেনাগ্রো” স্প্রেয়ার। 
৪1 রোগ ও কীটনাশক ওষধ (Sprayer) 
-_৫। “বেনাগ্ৰো” পাওয়ার / পেডাল থে শার। 
৫। মাটি সংশোধক 7, (Thresher) 


1৬1 হস্তচালিত হুইলহে| / সীড় উইডার | 
সীড, ড্রীল/ লোহার লাঙ্গল, ইত্যাদি। 
তদুপরি, 


(ক) কুচবিহারের দিনহাটায় কর্পোরেশন একটি সিগার ও চুরুট তৈরীর কারথান৷ স্থাপন 
করেছে, যেখানে স্থানীয় উৎপন্ন তামাক পাত! থেকে উৎকৃষ্ট মানের সিগার ও চুরুট তৈরী হুচ্ছে। _ 

(ধ) কর্পোরেশন কলকাতার কাছে বানতলায় একটি কারখান| স্থাপন করেছে, যেখানে 
যান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রতিদিন সহরের অব্যবহার্ষ আবৰ্জন| থেকে মূল্যবান জৈব সার উৎপন্ন হচ্ছে। 


বিশদ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন £ 


ওয়েষ্ট বেঙ্গল এর -ইণ্ডা্রীজ 
কপে/রেশন লিম্মিটেড 


(একটি সরকারী সংস্থা ) 
২৩বি, নেতাজী সুভাষ রোড, (৪র্ঘ তল!) কলিকাত| - ৭০০০০১ 
টেলিগ্রাম £ এপ্ৰিনপুট, টেলিফোন £ ২২-২৩১৪ 






(কৃষি তথ্য সংস্থা! কৰ্তৃক সফসেট প্রেসে মুদ্রিত ও প্রচারিত) 


হ্রা৯১৩৮৮ শয়াতিৎণ বর্ষ 


a 
r= 





| সম্পাদকীয় ৯ তা... 























সম্পাদনা উপদেী! পৰ্ষদ 
বিষ্ণ,পদ মণ্ডল, কৃষি অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ 
ডঃ সুধাংশ ভূষণ চট্টোপাধ্যায়, বিশেষ আধিকারিক, 
কৃষি বিভাগ 
অনিল কুমার সেনগুপ্ত, অপর কৃষি অধিকর্তা (সাধারণ) 
ডঃ দেবব্রত মুখাজী, অপর কৃষি অধিকর্তা (গবেষণা) 
আশিস কুমার মজুমদার,উপ সচিব (উন্নয়ন) কৃষি বিভাগ! 


পীরভূমে নারকেল চাষ বাড়ছে ... ৫-৭ 
কুপাসিন্ধ ঘোষ 

পিংরি ছত্রাকের চাম ... ‘** SS 
অলিত পাল ও আশুতোষ সীতর। 

আলুর চাষ নী ১৩-১৬ 

ূর্যমুখী বীজ সংরক্ষণের উপায় ... ১৭-১৯ 




































কল)াপত্রত (সেনগুপ্ত ও যুধিষ্ঠির ঘোষ | কিরন্ময় দত্ত, যুগ কৃষি অধিকর্তা (বিশ্বব্যাঙ্ক প্ৰকল্প) 
ভূট্টার চাষ বাড়ান _:- ২২. ২১-২২ [ডঃ সুনীল কমার সেনগুপ্ত, মূখ্য প্রচার ও জনসংযোগ 
বৰুণ মাইতি আধিকারিক, কৃষি অধিকার 
জলপাইগুড়ি জেলায় বুমুখী শস্য বনবিহারা চক্ৰবৰ্তী, জেলা কৃষি তথ্য আধিকারিক (সদর) 
প্রকল্পের পরিকল্পন। ... ৮০ SL ক ঘোষ, চি 
শঙ্কা গঙ্গোপাধ্যায় নিন জা হাজি 
পশ্চিমবঙ্গে ধানের প্রজাতি প্রধান সম্পাদক 
উদ্ভ।বনের ইতিকথ| . .. ২৬-৩১ | বিষ্ণগদ মণ্ডল, কৃষি অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ 





শুৰ কুমার মুখোপাধ্যায় 


প্র ===ল৮ণ*ল্ল= 


> কৃষি বিভাগের কৃষি-তথা সংস্থ। ৰ {৷ ন 


কর্তৃক প্রকাশিত 
৬ ®@ 
































মহৎ সহ্রল্পে 
একটি বহৎ প্রকল্প 


এক প্রয়াস ও নিরলস গবেষণার ফলশ্রুতি হিসাবে 
বিজ্ঞানীরা আজ খুংজ পেয়েছেন চাষবাসে অধিক ফলন ও 
বাড়তি লাডের ভ'বিকাঠি--অধিক ফলনশীল ও রোগসহনশীল 
বীর, সার প্রয়োগের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, উন্নত সেচ বাবস্থা ও 
আরো অনেক আধুনিক কলাকৌশল ৷ চাষবাসের এইসব 
কলা-কৌশল পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে গঞ্জে হাজার হাজার কৃষকের 
ক্ষেত খামারে দৌছে দেবার শপথ নিয়েছেন ডারত-জামান 
সার প্রশিল্ষণ প্ৰকল্প । 


বৰ্তমানে রাজোর ১৫টি জেলার ১৭৫টি মখাগ্রাম সহ 
মোট ১৭৫০টি গ্রামে প্রদর্শন ক্ষেন্ত, আলোচনা চক্র, কুষক 
প্রশিক্ষণ, সার উৎসব, কুষক দিবস, বিনামলো মাটি পরীক্ষা 
ও সার প্রয়োগের সপারিশ, বার্ষিক কৃষিপঞ্জী ও কৃষি বিষয়ক 
পৃস্তিকা বিতরণ ইত্যাদি বহুমূখী সপরিকজিত কার্যস্চীর 
মাধামে প্রকল্পট্তি রাপায়িত হচ্ছে হরিত সফলতায়। সার্থক 
হচ্ছে প্ৰকল্লের উদ্দেশা ঃ 


$ সামগ্রিক ভাবে কৃষি উৎপাদন রুদ্ধি, 


$ প্রকল্ত এলাকায় জমির উবরাশক্তি বাড়ানোর উদ্দেশে 
উম্মত প্রথায় ₹ খিক্কাও সদ্বছ্ধে প্ৰশিক্ষণ দেওয়া, 


$ কৃষি উপলতংণঞ্ ঘথাযথ বাবহার সম্বন্ধে কৃষকদের 
সাহায়৷ করা এবং, 


৬ পাসায়নিক সারের সুষম বাবহার সম্বন্ধে কৃষকদের 
অতিজ্ত করে তোলা । ্‌ 


ভারত-জামান গার প্রশিক্ষণ প্রকল্ভের এই বিশাল কর্ম- 
যক্তের শরিক হয়েছেম ৱাজোর কুষিবিভাগ, বিডিম্ন রাষ্টরায়তব 
বাঙ্ক ও অনান৷ সষ্টিষ্ত সংস্থা সমূহ। কৃষিকর্মের সকল 
স্তরেই শুরু হয়েছে পাজ বিজ্ঞানের সার্থক অন্প্রবেশ। দক্ষ) 
কৃষির উন্নতি, তথা সমগ্র জ্রাতির অগ্রগতি । 








মী 


আমাদের স্বাধীনতার চৌত্রিশ বছর পূর্ণ হলে|। রাষ্ট্র যদি 
সচল সপ্রাণ সত্তা হিসাবে গণ্য হয়, তবে এখন তার পূর্ণ যোবন। 
অর্থাৎ নিজের শক্তির জোরে এখন এই রাষ্ট্র উত্তরোত্তর উন্নতির পথে 
সতেজে এগিয়ে যাবে। পশ্চিমবঙ্গের কথাই ধরা যাক। স্বাধীনতার 
{ পর থেকে এ রাজাও উন্নয়নমূলক নান! কাৰ্যসূচী গ্রহণ করে, তা 
রূপায়িত করে চলেছে । একে একে পাঁচটি পঞ্চবার্ধিক পরিকল্পন। 
কার্যকরী করে এখন ষষ্ঠ পরিকল্পনার কাজ চলছে। 
পশ্চিমবঙ্গের চার পঞ্চমাংশেরও বেশী মানুষ কৃষি ও কৃষি সংশ্লিষ্ট 
পেশার উপর নির্ভরশীল। স্থতরাং এ রাজ্যের সাধিক উন্নয়নের 
মূলগত প্রশ্ন গ্ৰামোন্নয়ন এবং কৃষি ও কৃষকের অর্থ নৈতিক ও সামাজিক 
উন্নয়নের সঙ্গে জড়িত তাই পঞ্চবাধিক পরিকল্পনাগুলিতে কৃষি ও 
কৃষকের উন্নতির উ' এ যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই চেষ্টার 
ফলশ্ৰুতি হিসাবে বল! যায় যে সীমিত আধিক সামর্থ্যের মধ্যেও 
কৃষি প্রযুক্তিবিদ ও কৃষক সম্প্রদায়ের সক্রিয় সহযোগিতায় এ রাজোর 
কৃষি উৎপাদনের পরিমাণ অনেক বেড়েছে । ১৯৭৯-৮০ সালে 
ব্যাপক ও দীর্ঘস্থায়ী খরার প্রকোপ সত্বেও মোট উৎপাদন খুব কম 
হয়নি। ১৯৮০--৮১ সালে উৎপাদনের পরিমাণ ১৯৭৬--৭৭ সালের 
তুলনায় প্রায় ২৫ শতাংশ বেশী হয়েছে। এই বছরে আমন ধানের 
উৎপাদনে সর্বকালীন রেকর্ডাস্থপ্টি হয়েছে। 
এসবই আশ! ও উৎসাহের কথ! সন্দেহ নেই। তবে এতে 
আমাদের সন্তুষ্ট হলে চলবে ন| উন্নয়ন তথ! ফলন বৃদ্ধির প্রচেষ্ট। 
মজা আমাদের বাড়িয়ে যেতে হবে। কারণ দেশের অগণিত ছোট ও 


টা আআ প্রান্তিক কষকর। রয়েছে, তাদের অবস্থার উন্নতি করে, তাদের আধিক 
NW সঙ্গতি বাড়াতে না পারলে সমগ্র দেশকে উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিয়ে 
যাওয়া যাবে না। | 
সরকার এ বিষয়ে সজাগ ৷ ছোট ও প্রান্তিক কৃষকদের কৃষিঞ্চণ 
দিয়ে, পুরোন খণ মকুব করে তাদের কৃষিকাজে সাহায্য কর! হচ্ছে। 
চাষের কাজে উৎসাহিত কর! হচ্ছে। 
[সানু আমাদের দেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগে প্রতি বছরই কোন না কোন 
ভাদ্র, ১৩৮৮ অঞ্চলের শস্তের হানি হয়ে থাকে। শস্যবীম! প্রকল্প চালু করা 
হয়েছে, কৃষকদের এই ক্ষতির হাত থেকে বাঁচানোর জন্য । বর্তমান 





















| 
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বছরে আমন ধান ছাড়াও আলু ও বোরো ধানও 
এই প্রকল্পের আওতায় আন! হয়েছে ৷ ক্ষুদ্র ও 
প্ৰান্তিক কৃষকরা যাতে এর স্থযোগ পান 
সেদিকেও দৃষ্টি আছে । এসব) ব্যবস্থার চূড়ান্ত 
লক্ষাই হলে! উৎপাদন বাড়ানো । শুধু ধানই 


নয়, গম, ভুট্টা ছাড়া তৈলবীজের উৎপাদন 


বাড়া,নার দিকেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে ৷ 
এ বছরের আমন ধান রোয়ার কাজ শেষ 
হলে ৷ সামনের মীসগুলিতে যড় ও তদারকির 
নধো দিয়ে সেই ধানকে পুষ্ট ফসলে তৈরি করে 
তোলা হবে। এই ধানের জন্য ক্ষেতে তদারকির 


কাজ যেমন চলতে থাকবে, সেই সঙ্গে পরের মাস 
থেকেই রবি চাষের জন্রা প্রস্তুতিরও প্রয়োজন 
হবে। আলু, ছোলা, মুগ প্রভৃতি শস্যের জন্য 
মিনিকিটের ব্যবস্থা করা হয়েছে। উন্নত বীজ 
বাবহার করে যাতে কৃষকর! ফলন বাড়াতে পারে। 
সার! দেশে, সারা বছর ধরে ক্ষেতে ক্ষেতে 
নান! ফসল উৎপাদনের জন্য যে কাজ চলছে তার 
স্বফল দেখ! যাবে শিল্প ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও ৷ 
কৃষি উৎপাদনের ধার! যাতে অব্যাহত থাকে 
তার চেষ্টা বাড়িয়ে যেতে হবে। কৃষকদের 
সক্রিয় চেষ্টাতেই সম্ভব হবে তা রূপায়িত কর! । 








পড়ে। ভারতীয় জাতীয় জীবনের সাথে এই 
গাছ যেন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। প্রত্যেকটি 
শুভ অনুষ্ঠান ও দেবদেবীর পূজায় নারকেল ন! 
থাকলে ব| ডাব না থাকলে যেন ক্রটি থেকে 
যায়। এই কল্প বৃক্ষ যেন নন্দন কানন হতে 
ভগবানের গুভাশীর্বাদ নিয়ে এসেছে তাই এর 
গাছ, পাতা ও ফল প্রভৃতি অংশ মানব সেবার 
কাজে ব্যবন্ধত হচ্ছে। নারফেলের কচি 
অবস্থাকে ডাব বলে। ডাবের জল বেশ সুস্বাদু 
ও তৃত্রিদায়ক। তবে ব্যবস! ভিত্তিতে শুকনো 
নারকেল হতে ডেল, ছোবড়া; খেলনা প্রস্তুত 
করে প্রচুর অর্থাগম হয়। 

বীরভূমের বেশীর ভাগ মাটি পাথুরে ও 
কীকুরে, তাই নারকেল চাষের পক্ষে উপযুক্ত 
নয়, কিন্তু যত্ন নিলে এবং বছরের শুকনে। সময়- 
চুকুতে সামান্ত জলসেচ দিলে গাছ ভালভাবেই 
বাড়ে। গ্ৰীষ্মকালে একটু ছাউনি দিলে ভাল 
হয়। নদীর পাশের, পুফরিণীর পাড়ের জমিতে 
নারকেল ভাল হ'বার সম্ভাবনা বেশী । 


কৃষি প্রযুক্তিবিদ, সিউড়ি, বীরভূম । 
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পশ্চিমবাংলায় ৩৬৯০৭ হেক্টার জমিতে 
নারকেলের চাষ হয়। তার মধ্যে শতকর! 
৩৯৪০ ভাগ ২৪ পরগণা, ২৮'২৫ ভাগ হ৷ওড়৷; 
১৫৬৮ ভাগ মেদিনীপুর, ৯৮৭ ভাগ হুগলী 
এবং বাকী জেলাসমূহে ৬'৮০ ভাগ নারকেলের 
চাষ রয়েছে। এই সমীক্ষা থেকে সহজেই 
বোঝ! ধায় নারকেল চাষে বীরভূমের স্থান 
অনেক নীচে। বর্তমানে বীরভূমে নারকেল 
চাষ বাড়াবার জগ্ড সরকার যথেষ্ট চেষ্টা করছেন 
এবং উৎসাহী কৃষকর| বেশ সহযোগিতা করে 
চলেছেন। ১৯৭৫-৭৬ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
তাদের নলহাটী কৃষি খামারে নারকেলের বীজ 
থেকে চারা উৎপাদনের ব্যবস্থা করেছিলেন এবং 
পরীক্ষামূলকতাবে প্রথমে হই হাজার চারা 
উৎপাদন করেন, সেগুলি সঙ্গে সঙ্গে ব্লকের 
মাধ্যমে কৃষকের মধ্যে বিতরণ কর! হয়। 
নারকেল চারার চাহিদা! বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে 
১৯৭৭-৭৮ সালে পাঁচ হাজার চার! এ কৃষি 
খামারে উৎপাদন করে বিতরণ কর! হয়। 
১৯৭৮-৭৯ সালে নলহাটি খামারে আট হাজার 
এবং বোলপুর খামারে তিন হাজার চার! উৎপাদন 
ও বিতরণ কর! হয়। ১৯৭৯-৮* সালে নলহাটী, 
মহস্মদ্বাজার এবং বোলপুর খামারে ১২ হাজার 
চার! বিতরণের জন্য তৈরী হচ্ছে। 

এ ছাড়! বেসরকারীভাবে বীরভূমের ব্যবসায়ীর! 
সিউড়ী, সইথিয়। রামপুরহাট প্রভৃতি স্থানে 
প্রায় প্রতি বছর আট/দশ হাজার বিভিন্ন জাতের 
নারকেল চার! বিক্রি করে থাকেন__এট! সমীক্ষা 
চালিয়ে দেখ। গেছে। 

এইসব তথ্য সহজেই প্রমাণ করে যে বীরভূম 
নারকেল চাষ বাড়ছে । 


নারকেল চাষের উপযুক্ত মাটি ও আবহাওয়া 

নারকেল উষ্ণদেশীয় ফল তাই বিভিন্ন প্রকার 
মাটি ও আবহাওয়ার মধ্যে এর চাষ সম্ভব। 
সমুদ্র সমতল থেকে ৯০০ মিটার উচ্চত| বিশিষ্ট 
পাহাড়ী অঞ্চলেও নারকেলের চাষ হয়। বছরে 
১৫০ থেকে ২০* সেঃমিঃ গড় বৃষ্টিপাত অঞ্চলে 
নারকেল চাষে কোন অসুবিধা হয় ন| । ১০” সেঃ 
থেকে ০: সেঃ গড় উত্তাপ নারকেল সহ করতে 
পারে। তবে ২৭ সেঃ বা তার কাছাকাছি 
উত্তাপের সময় আর্ত শতকর। ৮৭%--৯৫% 
থাকলে ভাল ফলন পাওয়া যায়। নারকেল 
প্রায় সব মাটিতেই হয়--তবে গাঙ্গেয় পলিমাটি 
অঞ্চলে ভাল হয় ও ভাল ফলন দেয়। 
কিভাবে চাষ করবেন 

আলো! হাওয়। যুক্ত উর্বর জমি ও জলমেচের 
স্মুবিধ। আছে এরূপ স্থান নারকেল চাষের জঙ্ক 
নিৰ্বাচন কর। ভাল। স্থান নির্যাচনের পর 
নারকেল চার! রোপনের জন্য এক মাস আগে 
গর্ভ করতে হবে ৩ লম্বা ৩ চওড়। ও ৩" গভীর । 
গর্তটি শুকনো! ঘাস পাতা খড় দিয়ে পুড়িয়ে 
শোধন করে নিতে হয়। ১০১৫ দিন এইভাবে 
খোল! অবস্থায় গৰ্ভটিকে রেখে রোদ খাইয়ে 
নেওয়া দরকার। পরে ক্রমে ক্রমে গর্তের 
ভিতর মাটি, ২০ কেজি পচ! গোবর সার, ৪০০ 
গ্রাম হুপার ফসফেট; ২'৫ কেজি কাঠের ছাই ব! 
২৫০ গ্রাম মিউরিয়েট অফ পটাশ এবং ১০০ গ্রাম 
বি, এইচ, সি বা অলড্রিন ৫% এর গুড়ো! ভাল- 
ভাবে মাটির সাথে মাশয়ে গর্তটির ষ্ট অংশ পুর্ণ 
করতে হবে। এটেল মাটি হলে ২০ কেজি বালি 
মাটির সঙ্গে মিশিয়ে নেওয়া উচিত৷ 

মাটি ও সার প্রয়োগের এক মাস পর এবং 





বর্ধ। ভালভাবে শুরু হলে গর্তের ঠিক মাঝখানে 
চার রোপণ করতে হবে। চার! রোপণের 
১--২ দিন আগে গর্তের মাটির সঙ্গে ১৩* গ্রাম 
ইউরিয়। ব| ৩৫০ গ্রাম এযামোনিয়াম সালফেট 
ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। চারা রোপণের 
সময় বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন ফল 
ও গাছের সংযোগস্থল মাটির উপরে থাকে । 
কাকুরে ও পাথুরে মাটি অঞ্চলে ( বীরভূম ও 
বাকুড়া ) গর্ভ ৪ ঘনফুট করলে ভাল হয়। 

সচরাচর চার ২৪--২৫ দূরে দূরে রোপণ 
কর! হয়। এক সারিতে বসালে ১৫ দূরত্ব 
চলবে। চার! রোপণের পর বেড়া দিয়ে চারাঁটি 
ছাগল গরুর হাত থেকে রক্ষা! করা এবং বৃষ্টি 
না হলে প্রয়োজন মত সেচ দেওয়া দরকার। 
বীরভূমে নারকেল গাছে ভাল ফলন পেতে হলে 
নিয়মিত সার দেওয়া দরকার । 
নারকেলের জাত 

মোটামুটি ছুই জাতের নারকেল সচরাচর 
দেখ! যায়। (১) লম্বা ও (২) বামন। 

২) লম্ব! জাতের নারকেল--গাছ (বশ লম্বা 
হয়, ৮*--৮৫ বছর বাচে। ফলন মাঝামাঝি। 


ফলের আকার বড় হয়। 
বেশীর ভাগই নারকেল হিসাবে ব্যবহার হয়। 
সাধারণতঃ রোপণের ৭--৮ বছর পরে ফুল 
আসে। 

২) বামন জাতের নারকেল--এ জাতের 
গাছগুলি বেশীর ভাগ কেরল থেকে আন! হয়ে 
থাকে । ৪-_৫ ফুট উচ্চতায় ৩--৪ বছর বয়স 


শাস বেশ পুরু। 


হলেই ফুল ধরতে শুরু করে। ফলন বেশী 
কিন্তু অনিয়মিত। শাঁস পাতলা, শক্ত এবং 
চামড়ার মত হয়। ডাব হিসাবে অপেক্ষাকৃত 
ভাল। লম্বা জাতের তুলনায় ফলের আকার 
অপেক্ষাকৃত ছোট । গাছ বেশীদিন বাঁচে ন! । 
তবে বাগানে গয়ন। গাছ হিসাবে খুব সুন্দর 
দেখায়। 

লম্বা! ও বেঁটে জাতের নারকেলের সঙ্কর তৈরী 
করে সুফল পাওয়া গেছে । সঙ্কর জাত বেঁটে 
বা অনতিলম্ব। হয়। পাচ থেকে ছয় বছরে 
ফুল আসে। ফলের আকার মাঝারি কিন্ত 
ফলন যথেষ্ট বেশী। শাস মোট! ও তেলের 
পরিমাণ বেশী। সঙ্কর জাতের গাছ কয়েকটি 
মারাত্মক রোগ প্রতিরোধে সক্ষম। 


“হুইল যে কি জিনিস, আমার বৌমাটি তো তা জানতোই না । এইসব নতুনের দলেদের 
কি আর বলব, এখনও সেই পুরোনপন্থী হয়েই রয়েছে! হুইল-এ যে কৃত সাশ্রয় হয় তা 
ওকে বোকালাম-- আর এও বললাম যে, প্রতিটি বার-এ চারটি ক'রে ভাগ থাকে ॥ 
আর তারপর ও এই বিপুল ফেন।র রাশি আর কাপড়ের সমস্ত ময়ল! ধুয়ে 

বেরিয়ে যেতে দেখে তো একেবারে অবাক ! হুইল-এ কাপড় কাচলে 

কাপড় পরিষ্ঞ!রও হয় সাবানের চেয়ে বেশী আর কাপড় ধোয়াও 

যায় অনেক বেশী! তাই তো এখন ভুইল-এর ওপর 

ওর দারুন বিশ্বাস জন্মে গেছে-- সাবানের 

আর দরকারটাই বা কি বলুন তো ?" 


লুল 


হিন্থৃস্বান লি্ভার-এর একটি উত্কুই্ট উৎপাদন (লিনট!স- YL. ৮2০১ ৪০ 








ধিংকি এক বিশেষ জাতের মাশরুম | এই 
মাশরুম প্ল,রোটাস্‌ সাঁজর কাজু ( [91680701805 
58101 Caju ) নামে পরিচিত । এই জাতীয় 
ছত্রাকের খাছ্াগ্জণ < উপযোগিতা বোতামাকৃতি 
হু ইফোড় ও পোয়াল ছাতুর সমান। অতি 
সম্প্ৰতি ভারতে এই জ।তীয় ছত্রাকের চাষ আর্ত 
হয়েছে । এ জাতীয় ছত্রাক খুব গরম বাঁ খুৰ 
ঠাণ্ডায় জন্মায় ন|| এর চাষের জন্য ১০৭০-৩০ 
সেন্টিগ্ৰেড উত্তাপ দরকার ৷ 

ধিংরি মাশরুম অতি সহজে ৩ খুব কম খরচে 
চাষ করা যায়। এর চাষের জন্তু টুকরো! খড়, 
পলিথিন ব। চটের ব্যাগ; বা কাঠ বা বাঁশের 
তৈরী বারকোষ (ট্রে) 4| অগভীর চৌবাচ্চা; 
বীজ ব৷স্পন, ডালের গুড়ে! বা তুষ্টা দানার 
গুড়ে! এবং পলিথিনের চাদর দরকার ৷ 


মাইকোলভি বিভাগ, ধান্স গবেষণা ফেজ, চু চুডা, 


হুগলী ৷ 


ন 


অসিত পাল, আগুভাষ সঈ!তর। 


গ্িথসি 


DIS 





| ছবিঃ ৰায়ে স্বপ পদ্ধতি এবং ভাইনে ব্যাগ পদ্ধতিৰ 
ধিংৰি ছত্রাকের চাষ ] 


বন্তদ্ধর| £ ত্রযোত্রিংশ বর্ষ £ ৫ম সংখ্য| 


ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিতে ধিংরি ছত্রাকের চাষ করা 
যায়। পশ্চিমবঙ্গের সমতল-ভূমিতে জুলাই 
থেকে নভেম্বর এবং ফেব্রুয়ারী থেকে নাৰ্চ মাস 
পর্যস্ত এই ছত্রাক চাষের [উপযুক্ত সময় 
সাঞ্জিলিডের পাহাড়ী এলাকায় ডিসেম্বর-জানুয়ারী 
মাস ছাড়! সব সময় এই ছত্রাক চাষ কর! যাবে। 
ব্যাগ বা থলে পদ্ধতি 

শুকনে। ধানের ব| গমের খড় ২--৩ সেপ্টি- 
মিটার দৈর্ঘ্যে টুকরে। করে পরিষ্কার জলে ১০-১২ 
ঘণ্ট। ভিজিয়ে রাখতে হবে। এ ভিজ! খড় জল 
থেকে ছেঁকে তুলে বাড়তি জল ঝরিয়ে নিয়ে 
প্রতি কেজি খড়ে ২৫ গ্রাম ডাল ব| তুট্৷ দানার 
ঘড়ে! এবং ৫০ গ্রাম বীজের দান। মিশিয়ে নিতে 
হবে। ডাল ও বীজের দান! মিশান খড়ের 
টুকরে। চাপ দিয়ে পলিথিন ব চটের থলেয় ভরে 
শক্ত করে এ ব্যাগের মুখ বেঁধে দিতে হবে। 
১ কেজি থেকে ১০-_-২* কেজি খড় আটে এমন 
পরিসরের ব্যাগ ব্যবহার কর! যেতে পারে। এই- 
ভাবে ভি ব্যাগ ১৫--২* দিন থাকার পর 


ব্যাগের ভিতরের টুকরে! খড় ছঙাক স্থত্তে ভরে 
একটি পিগাকার ধারণ করবে । এক্ষেত্রে 
পলিথিনের ব্যাগ হলে ভাল হয়। পলিথিনের 
বাগ হলে মাঝে মাঝে ১০--১২ সেন্টিমিটার 
অন্তর অন্তর ৪--৬ সেমিঃ আকারের ফুটে! করে 
দিতে হবে। চটের ব্যাগ হলে ফুটে! করার 
দরকার নেই ৷ তবে মাঝে মাঝে জল ছিটিয়ে 
থলে ভিজিয়ে রাখতে হবে। এইবার ব্যাগের 
খড় পিণ্ডাকার ধারণ করলে ধারাল ছুরি দিয়ে 
ব্যাগ কেটে পিণ্ড থেকে ছাড়িয়ে নিতে হবে। 
এর পর এঁ পিণ্ড সব সময় ভিজে অবস্থায় রাখার 
জন্য রোজ দুই বা ততোধিকবার জল ছিটিয়ে . 
দিতে হবে। এইভাবে ১০--১৫ দিন থাকার 
পর ধিংরি জন্মাতে শুর করে এবং আরো! ৪৫ 
দিন পর মাশরুম তোলার উপযোগী হয় এইভাবে 
চাষ করলে প্রতি কেজি খড়ে গড়ে ৫০০ গ্রাম 
মাশরুম পাওয়া যায়। 
বারকোষ বা ট্রে পদ্ধতি 

কাঠের তৈরী বারকোষ বা বাশের তৈরী 





১৬ 


গ [চাক!র বারকোষে ধিংরি 
ছত্রাকের চাষ 


বারকেষের আকারের ঝুড়িতে (Bake) ধিংরি 
মাশরুম চাষ করা ষায়। বরকোষ এমনভাবে 
তৈরী হওয়া! দরকার ( বারকোষের চারপাশ 
২-_-৩ সেমিঃ ফাক ফাক সরু কাঠ দিয়ে বেড়ার 
আকারে তৈরী করতে হবে ) যাতে মাশরুম 
জন়্ানর সময় সহজে বেরিয়ে আসতে পারে। 
বাশের ঝুড়ি তৈরী করলে ঝুঁড়ির নিচের অংশ 
ঠাস বুনন দ্রিয়ে তৈরী হবে, কিন্তু চারপাশ 
২--৩ সেমিঃ ফাক ফাক বাঁশের ফালি দিয়েতৈরী 
হবে। আগের পদ্ধতির মত একইভাবে টুকরো 
করা ভিজান খড়ে ডালের গুড়ো ও বীজের 
দান! মিশিয়ে জোরে চাপ দিয়ে ট্রে ব! ঝুড়িতে 
তরে দিয়ে পলিথিনের চাদর দিয়ে ঢেকে দিতে 
হবে। প্রয়োজন মত চাদর খুলে জল ছিটিয়ে 
কম্পোষ্ট ভিজিয়ে দিতে হবে। £১৫--২০ দিন 
এইভাবে থাকার পর বারকোষের বা ঝুড়ির খড় 
ছত্রাকস্ূত্রে ভরে যাবে । আরে! ১৫--২০ দিল পর 
মাশরুম জন্মাতে আরম্ভ করবে । তখন ঢাকা 
দেওয়। চাদর খুলে রাখতে হবে। রোজ ছুই বা 
ততোধিকবার জল ছিটিয়ে দিতে হবে। ৪-৫ 
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দিন পর মাশরুম তোলার উপযোগী হবে ! এই 
পদ্ধতিতে প্রতি বর্গমিটারে ২--৩ কেজি মাশরুম 
পাওয়| যেতে পারে! এই পদ্ধতিতে যে কোন 
সাইজের বারকোষ ব| ঝুড়ি ব্যবহার কর! যেতে 
পারে। বারকোষ বা ঝুড়ির গভীরতা ১৫ সেমি: 
হওয়| দরকার । টু 
চৌকে৷ আকারের গর্ত (71 ) পদ্ধতি 

এই পদ্ধতিতে চাষের খরচ খুবই কম | পাক! 
মেঝে হলে প্রয়োজন মত পরিসরের ১০--১৫ 
সেমিঃ উচু করে ইট বা কাদা দিয়ে চারপাশে 
আলের আকারে বাঁধ তৈরী করে দিতে হবে। 
অন্থায় সাধারণ তল থেকে ৩*-_-৪* সেমি: 
উঁচু জায়গায় প্ৰয়োজন মত সাইজের চৌঝাচ্চার 
আকারে ১৫ সেমি: গভীর করে গর্ত খুঁড়তে 
হবে। এ আল দিয়ে ঘের! জায়গায় বা গর্ভে 
২--৩ সেমিঃ পুরু করে পূর্বোক্ত পদ্ধতিতে টুকরো! 
কর! ভিজে খড় সাজিয়ে তার উপর ডালের 
গুড়ো ও বীজের দান! ২--৩ সেমি পুরু করে 
এক স্তরে সাজাতে হবে। বীজের দান! দেওয়ার 
পর আরে! একগ্রস্থ চুকরে| ভিজে খড় ২--৩ 


বস্ুন্ধর| £ অয়োত্ৰিংশ বর্ষ £ ৫ম সংখ্যা 


সেমিঃ পুরু করে সাজাতে হবে। তক্তা জাতীয় 
কিছু দিয়ে এ খড় ভালভাবে চাপ দিয়ে বসাতে 
হবে। এরপর ২--৩ সেমি: পুরু করে বালি 
মেশান কুরে! মাটি চাপ! দিতে হবে। এ মাটি 
রোজ জল ছিটিয়ে ভিজিয়ে রাখতে হবে। 
পলিথিনের চাদর ব| চটের থলে দিয়ে এ গৰ্ভ 
ঢেকে রাখা দরকার । ৩০--৪* দিন এইভাবে 
থাকার পর মাটি ফুঁড়ে ধিংরি মাশরুম জন্মাতে 
শুর করবে । আরে! ৪--৫ দিনের পর মাশরুম 
তোলার উপযোগী হবে । মাশরুম জন্মাতে 
আরম্ভ হলে ঢাক! খুলে রাখতে হবে। 

উপরোক্ত সব পদ্ধতিতে শীতকালীন ছত্রাকের 
চাষের জন্য তৈরী কম্পোষ্ট বাবার কর! যেতে 
পারে, তবে তাতে খরচের পরিমাণ বেশী পড়ে। 
স্তুপ পদ্ধতি 

পোয়াল ছাতুর চাষের মত খড় সাজিয়ে বা 
বোঝার আকারে খড় সাজিয়ে ধিংর ছত্রাকের 
চাষ কর। ষায়। ২৫-_-৩* সেমিঃ সাইজের খড় 
কেটে এঁ খড় ১০--১২ দ্বণ্ট। ভিজিয়ে রাখুন। 
জল থেকে খড় তুলে বাড়তি জল ঝরিয়ে ফেলতে 
হবে | স্তরে স্তরে বীজের দান! ও ডালের 
শুঁড়ে! ছিটিয়ে দিন। ৩-_৪টি স্তর করলেই 
হবে। আড়াআডি খড় সাজিয়ে স্তুপ বা] পাল! 
তৈরী করলে পলিথিনের চাদর দিয়ে ঢেকে 
দেওয়ার পর কোন ভারী জিনিস চাপিয়ে রাখা 
দরকার ! বোঝার আকারে খড় সাজালে খড়ের 
দুই প্রান্তে ছুটি বাধন শক্ত করে বেঁধে দিতে 
হবে। তারপন পলিথিনের চাদর দিয়ে ঢেকে 


রাখুন! ২--১ দিন পর পর চাদর খুলে 
প্রয়োজন মত জল ছিটিয়ে খড় ভিজিয়ে দেবেন ৷ 
এইভাবে ৩০--৪* দিন থাকার পর মাশরুম 
জন্মাতে আরম্ভ হবে । তখন ঢাকা খুলে রাখ। 
দরকার । ৪-৫ দিনের পর মাশরুম ভোলার 
উপযোগী হয়ে যাবে । এই পদ্ধতিতে প্রতি কেজি 
খড়ে ৫০* গ্রাম মাশরুম পাঁওয়। গেছে! 

প্রতি ক্ষেত্রেই প্রথম দফায় মাশরুম বেশী 
পরিমাণে জন্মায় । সপ্তাহ খানেক বাদে বাদে 
পরবর্তী দফায় অল্প পরিমাণে মাশরুম জন্মায় এবং 
মাসখানেক এইভাবে চলে ৷ 

ধিংরি ছত্রাক চাষের জন্ত যে কোন স্থান 
নির্বাচন করা যেতে পারে। তবে সরাসরি 
সূর্যের আলে! ও বৃষ্টির জল থেকে বাঁচানর জন্ম 
চাল। বা কোনে! ছাউনি অবশ্যই দরকার ৷ 
খোল! মাঠে চালা ব| ছাউনির ব্যবস্থা করতে 
পারলে এই ছত্রাকের চাষ করা যাবে। 
দৈনন্দিন তদারকী, পর্য্যবেক্ষণ এবং ব্যক্তিগত 
ভভিজ্ঞভার উপরেই মাশরুম চাষের সাফল) 
বিশেষভাবে নির্ভর করে। 

ধিংরি ছত্রাক স্বাভাবিক অবস্থায় ২ দিন 
পযন্ত রাখ! যাঁয়। প্রতি কেজি এ জাতীয় ছত্রাকের 
উৎপাদন খরচ টাক! । 
৬*০০--৮'*০ দূরে এই জাতীয় মাশরুম বিক্রী 
হলেও লাভের পরিমাণ যথেষ্ট থাকবে ৷ 

চু চূড়া ধান্য গবেষণ! কেন্দ্রে উদ্ভিদ রোগ- 
তত্ববিদ শাখার তত্বাবধানে এই ছত্রাক চাষের 
প্রশিক্ষণ ও বীজ সরবরাহের ব্যবস্থা আছে। 


গু০০৮- ৪০৮ 
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জমি 


জল! জমি বা এটেল মাটি ছাড়া সেচের স্থবিধাযুক্ত অন্যসব উচু জমিতে 
আলুর চাষ কর! চলে। উর্বর বেলে দো-আশ ব। দো-আশ মাটি সবচেয়ে ভাল। 
জাত 

জলদি (৯০ দিন): কুফরি চন্দ্রমুখী। কুফরি অলংকার, আপ-টু-ডেট। 

নাবি (১১* দিন)ঃ (ক) সাদা: কুফরি জ্যোতি, একারসেগান, 

(খ) লাল : কুফরি সিন্দুরি। 

জলদি জাতের আলু নাবি চাষেও ব্যবহার করা চলে৷ কুফরি সিন্দুরি জাতের 
আলু জলদি চাষেও ব্যবহার কর! যায়। 
জমি তৈরী ও সার দেওয়া 

গভীরভাবে চাষ করে ঝুরঝুরে মাটি তৈরি করুন ও মই দিয়ে জমি সমান 
করুন। চাষের সময় একর পিছু ১৫ থেকে ২০ গাড়ী গোবর ব| কম্পোস্ট সাঁর 
দিন। জমিতে উই; কাটুই বা ঘুরঘুরে পোকার উপদ্রব থাকলে শেষবার চাষের 
সময় একর পিছু ১৫ কেজি অলডিন (৫%) বা হেপ্টাক্লোর (৫% ) ব৷ 
ক্লোরডেন ( ৫% ) গুড়ে! ছড়িয়ে দিন। বি-এইচ-সি বাবহার করবেন ন| কারণ 
এর ব্যবহারে আলুতে গন্ধ হয়। 


নস্তন্ধর1 £ ত্রয়োত্রিংশ বধ £ ৫ন সংখ্য 


বীজের হার 

একর পিছু ৮ কুইণ্টাল (২০% মণ ) বীজ আলু লাগবে। 
বাজ নির্বাচন 

আলুর অধিকাংশ রোগই বীজ থেকে আসে। তাই আলুবীজ রোগমুক্ত 
এলাক! ও জমি থেকে সংগ্রহ করার উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখুন। বীজের জন্য 
২২ থেকে 9 সেঃমি ( ১-- ইঞ্চি) মাপের প্রতিটি গড়ে কমবেশী ২০ গ্রাম ওজনের 
গোটা আলু ভাল ৷ বড় আলু কেটে লাগালে প্রতি টুকরোয় অন্ততঃ ২টি চোখ 
থাকা দরকার। কাটার সময় আলুর ভেতরে কোনরকম রোগের চিহ্ন দেখলে 
সেগুলে বাতিল করুন এবং বঁটি বা কাটারি শতক্র! ১ ভাগ শক্তিবিশিষ্ট পটাশ 
পারমাঙ্গানেট দ্রবণে বা নীচে বলা বীজ শোধনের €ধুধ গোলা জল চিহে প্রতিবার 
মুছে শোধন করে নিন। 
বাজ শোধন 

মাটির গামলায় ব! কাঠের ডাবায় ১০০ লিটার জলে ২০ গ্রাম মিথোক্সি 
ইথাইল/মিথাইল মারকিউরিক ক্লোরাইড ( ষেমন এরেটান-৬ বা ট্যাফাসন-৬ ক! 
এাগালল-৬ বা এমেসাঁন-৬ ইত্যাদি) মিশিয়ে তাতে ১২ থেকে ২ কুইন্টাল 
(৪ থেকে ৫ মণ ) বীজ আলু ২ মিনিট ডুবিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে তুলে 
ছায়াতে শুকিয়ে নিন। 
_ আলু বসানোর সময়, পদ্ধতি ও সার দেওয়া 

তাড়াতাড়ি বাজারে তুলতে হলে জলদি জাতের আলু আশ্বিনের শেষ থেকে 
কাতিকের প্রথম ও আলুর প্রধান ফসলের জন্য কাতিকের মাঝামাঝি থেকে 
অগ্রহায়ণের মাঝামাঝি (নভেম্বর) পৰ্যন্ত বসান এবং নাবি চাষ হিসাবে অগ্রহ1য়ণের 
শেষ (ডিসেম্বরের মাঝামাঝি ) পধস্ত জ্যোতি জ|তের আলুবীজ বসান যেতে পারে। 

সারি থেকে সারির দূরত্ব হবে ৪৫ থেকে ৫৭ সেমি (১৮ থেকে ২০ ইঞ্চি ) 
এবং সারির মধ্যে বীজ থেকে বীজের দূরত্ব হবে ১৫ থেকে ২০ সেমি (৬ থেকে 
৮ ইঞ্চি)। সেচের জল যাতে ভেলীর শেষ প্রান্ত পর্যস্ত সহজে ও সমানভাবে 
যেতে পারে সেজন্য প্রতি সারি ৩ মিটারের ( ১০ ফুট ) বেশী লম্বা ন! হলেই 
স্থবিধা হয়। . 

জমির উবরত! অনুযায়ী মূলসার হিসাবে নালার মধ্যে একর পিছু ৪০ থেকে 
৬০ কেজি করে নাইট্রোজেন, ফসফেট ও পটাশ দিয়ে মাটির সঙ্গে ভাল করে 
মিশিয়ে দিন নালিতে সার দেবার পর তার ওপর অল্প মাটি ছড়িয়ে দিয়ে বীজ 
বসান এবং বাকি মাটি দিয়ে নালি ঢেকে দিন যাতে বীজ আলু ৫ থেকে ৭ সেমি 
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(২ থেকে ৩ ইঞ্চি ) মাটির নীচে চাপা পড়ে । 

যে জমিতে জল বসার সম্ভাবন| আছে সেখানে জলদি আলু লাগালে ১০৭ সে;মি 
(৪ ইঞ্চি ) উচু ভেলি করে ভেলির মাথার ৭ থেকে ১০ সেঃমি ( ৩ থেকে ৪ ইঞ্চি ) 
নীচে আলু বসান। জলদি আলুর ক্ষেত্রে সারি থেকে সারির ও বীজ থেকে 
বীজের দূরদ্ধ কমের দিকে রাখাই বাঞ্ছনীয় । এই ক্ষেত্রে মূলসার জমিতে দিয়ে 
ভেলি করবেন। 
চাপান সার ও পরিচর্যা 

বীজ বসানোর ৩ থেকে ৪ সপ্তাহের মধ্যে যখন আলুগাছ ১০ থেকে ১৫ সে;মি 
(৪ থেকে ৬ ইঞ্চি) লম্বা হবে তখন একর পিছু ২০ কেজি নাইট্রোজেন দিয়ে ভেলী 
বেঁধে (কানিমাটি )দিন। এর মধ্যে দরকার মত আগাছ! মার! ও মাটি ঝুরঝুরে 
করার জন্য ১ থেকে ৩ বার নিড়ানি দিন। বীজ বসানোর ৬ সপ্তাহ পরে 
ভেলীতে দ্বিতীয়বার মাটি ধরিয়ে দিন। 

একই জমিতে বছরের পর বছর যদি পাটের পর আলুর চাষ কর! হয় সেখানে 
সাধারণতঃ পাটের গোড়া পচা রোগ ও আলুগাছের গোড়া শুকিয়ে যাওয়া রোগ 
দেখা যায়। এই পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্য প্রথম কানিমাটি দেবার সময় 
একর প্রতি ১২ কেজি ব্রাসিকল (২০ শতাংশ ) গুড়ে! দিয়ে দিন ৷ 
সেচ 

আলু বসানোর পর থেকে প্রথম কানিম।টি ধরানোর ২-৩ দিন আগে পর্মস্ত 
প্ৰয়োজনবোধে ৩ থেকে ৪ দিন অন্তর জলের ঝাপটা দিন। প্রথমবার মাটি 
ধরানোর পর সপ্তাহে একবার এবং দ্বিতীয়বার মাটি ধরানোর পর ৭ থেকে ১* দিন 
অস্তর সেচ দিন। অবশ্য মাটিতে রসের অবস্থা বুঝে সেচের সময় ও সংখ্যার 
কিছু হেরফের করতে হতে পারে। লক্ষ্য রাখুন যেন কখনই সেচের জলে ভেলির 
তিন চতুর্থাংশের বেশী না ডোবে। আলু তোলার ১* থেকে ১৫ দিন আগে সেচ 
বন্ধ করুন। মাঘের শেষে গরম পড়ে গেলেও সেচ বন্ধ কর! উচিত। 
রোগ ও পোকা দমন 

জলদি ও নাবি ধস! রোগ £ সাধারণতঃ পৌষের মাঝামাঝি থেকে জলদি ৰ] 
নাবি ধস! রোগের আক্রমণ দেখা যায়। জলদি ধসা রোগের আক্রমণ প্রতি 
বছরেই হয়। স্যাতসেতে আবহাওয়া, মেঘলা আকাশ এবং মাঝে মাঝে বৃষ্টি 
হলে নাবি ধস! রোগের প্রকোপে ফসলের খুব বেশী ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে । 

জলদি ও নাবি ধস! রোগ প্রতিরোধের জন্য পৌষের মাঝামাঝি থেকে ২ গ্রাম 
ম্যানকোজেব (যেমন ডাইথেন এম-৪৫ ইত্যাদি) বা জিনেব ( যেমন ডাইথেন 


১৫ 


বসুন্ধরা £ ত্রয়োত্রিংশ বর্ষ £ ৫ন্‌ সংথা। 


জেড-৭৮; লোন|কল, হেক্সাথেন, ইউনিজেব ইত্যাদি) অথবা ৪ গ্রাম কপার 
আক্সিক্লোরাইড (যেমন রাইটেক্স, ফাইটোলন; ব্র-কপার ইত্যাদি ) প্রতি লিটার 
জলে গুলে পাতার দুদিকে ও ড টায় ভালভাবে স্প্রে করুন৷ তারপর ১* থেকে 
১৫ দিন অন্তর রোগের প্রকোপ অনুসারে আরও ১-৩ বার €হধ (স্ করুন | 
প্ৰয়োজনবোধে ওষুধ 9 বারও স্প্রে করতে হতে পারে। একর গতি ৩০০ লিটার 
জল লাগে। | 
অপেক্ষাকৃত শুকনে! আবহাওয়ার স্থুযোগ নিয়ে সকাল ৮টা থেকে ১১ইট। নৰ৷ 
বিকাল ২২ট। থেকে ৪টার মধ্যে স্প্রে করলে সবচেয়ে ভাল ফল প'€য়া যায়। 
কুটে রোগ £ কুটে রোগ দেখ। দিলে গাছ একটু বড় হওয়ার (৬--৮ সপ্বাহ ) 
পর একবার এবং পরে আর একবার জমি থেকে রোগাক্রান্ত গাছ তুলে পুড়িয়ে 
ব! দুরে মাটিতে পুঁতে ফেলুন। রোগাক্রান্ত গাছের আলুগুলিও তুলে ফেলুন ৷ 
ঢলে পড়া রোগ বেশী দেখ! গেলে সেই জমিতে অন্ততঃ ৩বছুর আলু, টমেটো!) 
লঙ্গ। ব| বেগুনের চাষ করা৷ উচিত নয়। হার! নিক্েরা আলুর বীজ রাখেন 
এগুলে। তাদের অবশ্যই মেনে চলা দরকার । 
কাটুই পোকা 
এই পোকার আক্রমণ হলে একর প্রতি ১ লিটার হেপ্টাচক্লার ২০০০ হব: 
আলডবিন ৩০% ব। লিনডেন ২০% তিনশে| লিটার জলে গুলে ভাল করে মিশিয়ে 
ঝারি দিয়ে জমি ভিজিয়ে দিতে হবে। 
জাব পোকা 
ক্ষেতে এই পোকার আক্রমণ বেশ হলে প্রতি লিটার জলে ১ মিঃলি: মিথাইল 
ডেমিটন (যেমন মেটাসিসটক্স ২৫ ই:সি ইত্যাদি) বা ই মিঃলিঃ ফসাফোদিডন 
( যেমন ডিমেক্রন ১০০% ইত্যাদি ) গুলে স্প্রেকরুন। 
ফসল তোল! 
গাছ হলদে হয়ে শুকিয়ে যেতে শুরু করলে কোদাল বা লাঙ্গল দিয় সাব্ধালে 
আলু তুলুন যাতে আলু কেটে নাযায়। 


পশ্চিমবঙ্গের তৈলবীজ ঘাটতি সমস্তার 
__ সমাধানে সূ্বমুখীর ভূমিকা অনস্বীকাৰ্ধ। গত 
কয়েক বছরের পরীক্ষ|-নিরীক্ষ।র ফলে সূর্যমুখী 
ফসলের উপযোগিত। সম্বন্ধে যথেষ্ট তথ্য জান! 
গেছে । বিশেষ করে সুন্দরবন অঞ্চলে: যেখানে 
অধিকাংশ আবাদী জমিই এক ফসলী, সেখানে 
সর্বমুখী একটি সার্ক ফসল । এই অঞ্চলের 
কৃষকদের তৈলবীজ বলতে প্রায় কোনও ফসলই 
নেই কেনন| প্রচলিত রাই সরষে ইত্যাদি এই 
অঞ্চলে হয়ন। বললেই চলে। হ্ুন্দরবন ছাড়াও 
গাঙ্গেয় উপতাকাভূমিতেও স্থধমুখী সার্থক ফসল। 
চাষের সমস্ত! 

যেকোনও ফসলের চ।ষেই বীজের সুলভ 
প্রাপ্তি একটি বড় সমস্ত।। ধান, গম, আলু, 
পাট ইত্যাদি ফসলের বীজ কৃষকর| নিজেরাই 





রেখে থাকেন। ঠিকমত রাখতে ন! পারলে কলা।ণব্রত সেন প্ত১ 
বীজের অঙ্কুরোগ্দম ক্ষমত| থাকে না। ফলে যুধিষ্টির ঘোষ২ 
মনোমত ফসলও এই ধরণের বীজ থেকে পাওয়। 

যায় না। তাই যথাষথভাবে বীজ সংরক্ষণ df 


অপরিহার্য । 

একই ভাবে স্থর্ধমুখী বীজ সংরক্ষণেও কিছু 
সমস্ত! আছে। ধান, গম ইত্যাদি ফসলের 
বীজের চেয়ে স্থবমুখী বীজ সংরক্ষণে বিশেষ 
ব্যবস্থ| ন| নিলে অঙ্কুরোগ্দম ক্ষমত| খুবই ব্যাহত 
হয়। এই বিশেষ ব্যবস্থ। কি হবে জানবার জন্য 
বহরমপুরে গবেষণ| কেন্দ্ৰে পরীক্ষ। চালানে৷ 
হয়েছিলো এবং বীজ সংরক্ষণের উপায় 
সংক্রান্ত কিছু জ্ঞাতবা তথা জান! গেছে। 





১) যুগ্ম কৃষি অধিকর্তা ( ডালশস্ত )? বহরমপুর 
২) ক্ষেত্র সহায়ক, বহরমপুর 
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বস্তুন্ধর! : ভ্ৰয়োত্ৰিংশ বর্ষ £ এন সংখ্যা 


যেসব আধারে সাধারণতঃ কুষ্কর| বীজ 
পাখতে পারবেন সেইসব আধার এবং কিছু 
বিশেষ ধরণের আপার নিয়ে এই পরীক্ষা! 
চ!লানে| হয়েছিলে!, যেমন, (১) বিস্কুটের টিন, 
(২) মাটির হাড়ি, (৩) ডিজেল তেলের ড্রাম, 
(3) পলিথিনের থলে, (৫) পলিথিন লাগানে। 
চটের থলে, (৬) চটের থলে, (৭) একটি ঢাকন! 
বিশিষ্ট ‘বিন’ (Bin), ও (৮) দুইটি ঢাকন। বিশিষ্ট 
‘বিন’ (Bin)। পৌষের প্রথমদিকে বোন! 
ফসলের বীজ চৈত্রের শেষভাগে সংগ্রহ কর! 
হয়েছিলে|। এই বীজ বাড়াই করে ও রোদে 
ভালভাবে শুকিয়ে নিয়ে শ্রাবণ মাস থেকে 
পরীক্ষার শ্বত্রপাত কর! হয়েছিলো । উপরোক্ত 
আট রকম আধারে বীজ রেখে আধারগুলি 
এমনভাবে আটকানে। হয়েছিলো যাতে আধারে 
সংরক্ষিত বীজ আর্ড আবহাওয়ার সংস্পর্শে না 
আসে। প্রতি মাসে আধার থেকে বের করে 
বীজের অস্কুরোদগম ক্ষমতা দেখ! হয়। পরীক্ষা 
সাত মাস যাবৎ অর্থাৎ শ্রাবণ মাস থেকে শুরু 
করে নাঘ মাস পথস্তু চালানে। হয়। 
ফলাফল 

পরীক্ষার ফলাফলে দেখ। যায় যে শ্রাবণ 
মাসে অঙ্কুরোদগম ক্ষমত| কম ছিলো । পরবর্তী- 
কালে বিভিন্ন আধারের প্রকার ভেদে অস্কুরোদগম 
ক্ষমতার হেরফের হয়েছে। মাটির হাঁড়ি ব| 
চটের থলে, এই ছুই রকমের আধার ছাড়| অন্ত 
যে কোনও আধারেই বীজ সংরক্ষণ করলে, 
অস্কুরে।দগম ক্ষমত। শতকর। ৮৫ থেকে ৯৫ ভাগ 
থেকে যায়। মাটির হাড়ি ব| চটের থলেতে 
এই ক্ষমত। নাত্র ৩* শতাংশ থাকে। 


সূর্যমুখীর বীজ সংগ্রহ করার পরের দুইমাস 
ভাল বীঞ্জেরও অস্কুরোদগম ক্ষমতা কম থাকে । 
এই প্রকৃতি সূর্যমুখী বীজের সহজাত সুপ্ত অবস্থার 
(Dormancy) পরিচায়ক । অর্থাৎ বীজ 
কিছুদিন ঘরে না রাখলে অস্কুরোদগম ক্ষমতা 
বাড়ে না। মুগ, কলাই, কিছু উন্নত জাতের 
ধান ইত্যাদি ফসলের বীজের সাথে স্ূর্যমুখীর 
তুলন| করলেই এই তথ্য ভালভাবে বোঝা 
যাবে। মুগ; কলাই ফসলের বীজ গাছ থেকে 
তুলে বুনলেও পুরোপুরি গজিয়ে যায়। এমনকি 
পাক! ফলে বৃষ্টির জল পড়লে গাছেই বীজ 
অস্কুরিত হয়ে বায়। স্্যমুখীতে এমনট! হয় ন| 
এবং গাছ থেকে সংগ্রহের পরেও অন্ততঃ এক 
ব| দেড় মাস বীজ বোনা চলবে ন|। 

আবহাওয়া আর্ড থাকলে এবং এই 
আৰ্দ্ৰতার সংস্পর্শে এলে বীজের অস্কুরোদগম 
ক্ষমত| কমে যাঁয়। মাটির হাঁড়ি ব চটের 
থলেতে রাখ! বীজ খুব সহজেই এই আৰু 
আবহাওয়ার সংস্পর্শে আসে । তাই অস্কুরোদগম 
ক্ষমতাও কমে যায় । অন্যদিকে যেসব আধারে 
রাখলে বীজ আৰ্দ্ৰ আবহাওয়ার সংস্পর্শে আসে 
ন{, সেই বীজের অস্কুরোদগম ক্ষমতাও ঠিক 
থাকে। গম ব| কিছু কিছু ডালশস্তের ক্ষেত্রেও 
এই একই নীতি খাটে । এই প্রকৃতি সূর্যমুখী 
ফসলের একট! বিশেষ প্রকৃতি । তাই এ সম্বন্ধে 
সাবধান থাকতে হবে। পরীক্ষার ফলাফলে 
আরও দেখা! যায় যে পৌশ মাসে বীজ বুনলে; 
মাটির হাড়ি বা চটের থলে ছাড়া অন্য যে 
কোনও আধারে রাখা বীজই ব্যবহার করা৷ 
সম্ভব। তবে পলিথিনের থলে ব| পলিথিন 
লাগানে। চটের থলে ব| চটের থলে ই'ছ্ুরের 


১৮ 


%- আক্ৰমণে ক্ষতিগ্রস্ত হতে দেখ| গেছে। তাই 


এই তিন রকম আধার ব্যবহার ন| করাই 
ভালে। ৷ 

সংরক্ষণের আগে কয়েকটি বিশেষ 
সাবধানতা 

বীজ সংগ্রহ করার সময়ে নিম্নলিখিত 
বিষয়ে বিশেষ সাবধানত|] অবলম্বন করুন। 

১) ফুল পেকে গেলে স্তূপ করে রাখ! 
চলবে ন।) ছড়িয়ে রাখতে হবে; যাতে সব 
ফুলই সমানভাবে রোদের তাপের সংস্পর্শে 
আসতে পারে। 

২) বীজ ছাড়িয়ে নিয়ে রোদে ভালোভাবে 
শুকিয়ে নিতে হবে, যাতে বীজে জলীয় ভাগ 
৮-_-১০ শতাংশের বেশী না থাকে। দাতে 
কাটলে ‘কট’ করে ভেঙে গেলেই রোদে 


— 3 22. না ত 


১৯ 





শুকানোর প্রয়োজন মিটেছে বোঝা যাবে। 
সাধারণতঃ কড়| রোদে ৪--৫ বার শুকিয়ে 
নিলেই বীজের জলীয় ভাগ উপরোক্ত পরিমাণ 


হয়ে যায়। 

৩) বীজ ঝাড়াই করে শুধুমাত্র পুষ্ট দান৷ 
বীজ হিসাবে রাখতে হবে । 

৪) সম্ভব হলে, গাছ থেকে কেটে গাছেরই 
কাণ্ডে গেথে দিয়ে ফুল শুকিয়ে নিলে ভালে! ফল 
পাওয়। যাবে। 

পরীক্ষায় সংগ্রহ কর! তথ্য স্থ্ধমুখী বীজের 
যথাযথ সংরক্ষণে সহায়ক হবে আশ! কর! যাঁয়। 
যার যেমন আধিক ক্ষমতা সেই অনুসারে মাটির 
হাঁড়িঃ চটের থলে বাদ দিয়ে অন্য রকমের যে 
কোনও এক রকম আধারে বীজ সংরক্ষণ করলেই 
আশানুরূপ ফল প!ওয়| যাবে। 





“জব কাছে ছোট ছেলে যেয়ন আবদার কৰে, ফাটির কাছে আষবর| তেষনি বরাবর 
আথদারু করিয়। আাসিয়াছি | কত হাজার বছর ধরিয়। ওই হাটি আয্বাদ্বেরু দাবী হিটাইয়া 
মাগিয়াচে । আার যাহাই হোক আায়র| কখনো মন্ত্রের অভাব অনুত্তৰ করি নাই কিন্ত 
আজকাল যেন তাষমাদের সেই মদ্বের মন্তাব ঘটিয়াছে।” -_- ববীজুনাৰ 


এই জন্নের অভাৰ পূরণ করার জন্য প্রয়োজন মাটির পুৰি 
সাধন। তাই আমরা বলি মাটি পরীক্ষা করান সর্বাগ্রে, তারপর 
দিন প্রয়োজন মত সার। ব্যবহার করুন হিন্দুস্থান সার 
কর্পোরেশনের সুষম এবং ইউরিয়া। অফুরস্ত অন্নের নিশ্চিত 
আশ্বাস । 















? গীল। 


আমরা পশ্চিমবঙ্গের মান্ষরা। খাদ্যশস্য 
হিসাবে ধান এবং গমের উপর বড় বেশী নির্ভর- 
ক্রমবর্ধমান জনসমষ্টির চাহিদ| মেটাতে 
এই দুটি শস্যের চাষ যথেষ্ট হবে না। কারণ 
ধ'ন ও গমের এলাক। এবং ফলন এক সময় 
লীম'বদ্ধ হয়ে পড়বে । তাছাড। রোগপোকার 
দৌরাক্ধো ব| প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ব্যাপক শম্াহাঁনি 
ঘটলে বিকল্প খান্বের প্রয়োজন হবেই ৷ বহরে 
থেকে কোন খাদ্য পাওয়। যাবে ব। যাবে না 
সে কথ৷ ভেবে আমাদের বিকল্প খাদ্যশাস্যর 
সংস্থান রাখ। অত্যন্ত স্মুবিবেচনার কান্ত হবে। 
অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ; কৰ্ণাটক, তামিলনাড়,র মত কৃষি 
উন্নত রাজ্যগুলিতে ধান উৎপাদন হয় যথেষ্ঠ । 
কিন্তু সেখানে€ জোয়ার, বজর৷ প্রভুতির নত 
সাধারণ খাগ্শস্তেরও চাষ ব্যাপকভাবে হয় এবং 
বাবহারও করেন। উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব, 
হরিয়ানায় গমের রুটির সাথে ২--৩ খ!ন| ভুট্টার 
রুটি খাওয়|র রেওয়াজ আছে। 


বরুণ মাইতি 





ভূট। অনেক কম খরচ ও কম ঝুঁকির 
ফসল। আমাদের আউশ চাষের নরস্মে 
ভুট্টার চাষ খুব সহজেই খাপ খাওয়ানো! যেতে 
পারে। খাছ হিসাবে ভুট| চালের থেকে বেশি 
পুষ্টিকর। এতে প্রোটিনই থাকে প্রায় দিগুণ, 
গমেরই মত। তেলের ভাগও বেশ ভাল, 
বনস্পতি তৈরিতে তা ব্যবহৃত হয়। তুট৷ থেকে 
সুজি, নয়দ|, খই, বিস্কুট, উৎকৃষ্ট স্টার্চ প্রভৃতি 
হয়ে থাকে। 

পুরুলিয়া, বীরভূম, বাকুড়। এবং মেদিনীপুর 
জেলায় প্রায় ১০__-১২ লক্ষ একর ল্যাটেরাইট 
৪ লাল নাটি এলাকা আছে। এই অঞ্চলে 
বৃষ্টিপাত কম, মাটি অগ্নভাবাপন, উচুনীচু ও 
ঢালু ভূ-প্রকৃতি, এলাকাটি খরাপ্রবণ ৷ নীচ 
এলাকায় খরিফে কিছু ধান হয় কিন্তু উচু 
এলাকায় কিছুই প্রায় হয় না। এই উঁচু জমিকে 
স্থানীয় কথায় ডাহি ব। টাড় জমি বল! হয়। 
সহজ কথায় ডাঙ্গ! জমি। এখানে আদিব!সীর। 


বন্গুদ্ধর। : ত্রয়োত্রিংশ বর্ষ £ ৫ম সংখা। 


অল্পম্বল্প ভুট্টার চাষ করেন। তবে উন্নত 
জাতের ব্যবহার কম বলে ফলনও খুবই কম। 
কুষি বিভাগ বিভিন্ন পরিকল্পনার মাধ্যমে উন্নত 
বীজ বিতরণ করে কৃষকদের আগ্রহ বাড়াতে 
পেরেছেন। ফলে এলাকাও অনেক বাড়ানো 
সম্ভব হয়েছে। শুধু পুরুলিসাতেই প্রায় হাজার 
তিরিশেক একরে ভুট্টা চাষ বেড়েছে । আরে! 
বাড়ানে! সম্ভব । উন্নত জাতের বীজের অভাবের 
জন্য বাড়ানে! সম্ভব হচ্ছে না। স্থানীয় জাতের 
ভুট্টার ফলন যেখানে একরে কুইণ্টাল খানেক 
কোনরকমে হয় সেখানে কম্পোজিট জাতের 
চাষে ৩--৪ কুইণ্টাল ফলন পাওয়া যায়৷ 

এর চাষে একর প্রতি ৭-৮ কেজি বীজ 
দরকার হয়। ভুট্টা চাষের সুবিধ! খরিফ ও 
রবি ও গ্ৰীষ্মকালীন ফসল হিসাবে এর চাষ কর! 
যায়। খরিফে জুন জুলাই; রবিতে অক্টোবর 
এবং গ্রীষ্ম মরস্লনের চাঁষের জন্য ফেব্রুয়ারী-_-ম16 
মাসে বীজ বুনতে হয়। ফসল হিসাবে ভুট্টার 
জন্য সময় লাগে ৯০ থেকে ১০* দিন। যেখানে 
সেচ দেওয়া সম্ভব নয় এমনিই বৃষ্টি নির্ভর চাষের 
জন্য বীজ বোনার আগে জমিতে একর প্রতি 
১* (কেজি নাইট্রোজেন, ১৬ কেজি ফসফেট এবং 
৮ কেজি পটাশ যুক্ত সার প্রয়োগ কর! দরকার। 
বীজ বোনার ২৫ ও ৫০ দিন পরে আরে! 
১০ কেজি করে নাইট্রোজেন যুক্ত সার প্রয়োগ 
করলে ফলন ভালে। হয়। অবধ্য মাটি পরীক্ষার 
ভিত্তিতে মাটিতে মজুত খ।গ্যভাগডারের অবস্থ| 
অনুযায়ী সারের মাত্রা কম বা বেশি কর। যেতে 
পারে। প্রতি তিন বছর অন্তর একর প্রাত 
জমিতে চার কেজি হারে জিঙ্ক সালফেট প্রয়োগ 


করলে ভালো হয়। কারণ ভুট্টা জিক্কের অভাব 
সহা করতে পারে না। ভুট্টা চাষে রোগপোকার 
দৌৱরাত্ম্য খুব কম ৷ যদি আক্রমণ দেখা যায় 
স্থানীয় কৃষিকর্মীদের সাথে পরামর্শ করে 
প্রয়োজন ভিত্তিক ব্যবস্থ। নেওয়! যেতে পারে। 

আমাদের দাজিলিং ও জলপাইগুড়ির . 
পাহাড়ী এলাকায়, মালদ!, পশ্চিম দিনাজপুর, 
বর্ধমানের আসানসে।ল এলাকায়, ভুট্টার চাব 
প্রচলন আছে তবে এলাক! আরো বাড়াতে 
চেষ্টা নেওয়। দরকার। নদীয়| জেলার 
কৃষ্ণনগরের কৃতী চাষী প্রণব বিশ্বাস বলেন ভুট্ট৷ 
কচি অবস্থায় (মকাই ) কলকাতায় বেচতে 
পারলে ছু পয়স। ভালোই আসে । কিন্তু সকলের 
পক্ষে তা সম্ভব নয়। 

ষাট সেমি (২ ফুট) অস্তর সারিতে ২৫ 
সেমি (১০ ইঞ্চি) দূরত্বে বীজ বুনলে একরে প্রায় 
৩০০০০ গাছ হবে। প্রতি গাছে কম করে ছুটে। 
করে মকাই পাওয়া গেলে মোট ৬*০*০ মকাই 
পাওয়। যাবে যার দাম গড়ে পাচ পয়স। ধরলে 
হবে তিন হাজার টাক।। অবশ্য সার, সেচ 
মেহনত ঠিকমত করলে পরিবহন নিয়ে খরচ খরচ! 
দু হাজার টাকার কমে হবে না। তবুও লাভ 
মন্দ কি। আউশের থেকে ভালে! নিশ্চয়। 
পশ্চিমবঙ্গে এখন প্রায় এক লক্ষ একরে ভষ্ট। 
চাষ হয়। সেচ চাবে একরে ১০--১২ কুইন্টাল 
ফলন পাওয়া যায়। কুইণ্ট(ল ১০০ টাক। দরে 
যার দাম ১২০০ টাক!। ভারতে এখন গ্রায় 
দেড় কোটি একরে ভুট! চাষ হয়। ভুট্টা! যখন 
যথেষ্ট ল।ভের ফসল এনং এর ব্যবহারও যথেষ্ট 
তখন এর চাষে কৃষকদের মন দেয়া উচিত। 


২২ 


কা 


+ 


oN” 


পথত৷ পি প্ৰকল্সেণব 
পারিনা 


শঙ্খ গঙ্গোপাধ্যায় 


উত্তরবঙ্গের কোচবিহার, জলপাইগুড়ি ও 
দার্জিলিং জেলার কিছু অংশের জলবায়ু পশ্চিম 
বঙ্গের অন্য জেলাগুলির মতে! নয়। তাছাড়৷ 
জলপাইগুড়ি জেলায় রোগপোকার আক্রমণ 
দক্ষিণবঙ্গের চেয়ে অপেক্ষাকৃত কম থাকায় এখানে 
সঠিক বহুমুখী শস্য পরিকল্পন! সম্ভাবনাময়। 
সাধারণতঃ এই জেলায় বর্ষ! এবং শীত খতুরই 
প্রাধান্য তাই প্রধানতঃ এই ছুই খতুতে কি কি 
ফসল প্রকল্পের পরিকল্পন। করলে এই জেলা 
কৃষিতে সমুদ্ধ হতে পারে সেটাই দেখ! দরকার । 
সাধারণতঃ জলপাইগুড়ি জেলায় প্রাক-খরিফে 
অর্থাৎ চৈত্র/বৈশাখে পাট অথব| আউশ বোন! 
হয়। খরিফে দেশী ধান এবং উন্নতিশীল ধান 


কৃষি সম্প্রসারণ আধিকারিক, মালবাজার, 
জলপাইগুড়ি। 


বোনা হয় এবং 
ইত্যাদি হয়। 

প্রথমেই জলপাইগুড়ি জেলার বৃষ্টিপাতের 
কথায় আসা যাক । এই জেলার বাৎসরিক গড় 
বৃষ্টিপাতের পরিমাণ প্রায় ৩৩০০ মিলিমিটার । 
এই বৃষ্টিপাতের ৮* শতাংশের বেশী হয় মে থেকে 
অক্টোবর মাস পর্যস্ত। মার্চ ও এপ্রিল মাসেও 
দক্ষিণবঙ্গের তুলনায় এই জেলায় বৃষ্টিপাতের 
পরিমাণ বেশী। ফলে এই এলাকায় মাটি 
দীর্ঘদিন সরস থাকে; যার সাহায্যে সেচবিহীন 
এলাকাতেও একাধিক ফসল একই জমি থেকে 
বছরে নেওয়। সম্ভব। কয়েকটি শঙ্কা পর্যায়ের 
উদাহরণ এই সঙ্গে দেওয়। হলে! ৷ 


রবিতে গম/আলু/সবজি 


২৩ 


সেচবিহান উঁচু দিকের জমির জন্য 


ক) প্রাক খিক খরিফ | . ববি 
পাট : সরষে 
জাভ__জে-আর-সি ২১২: £২১. _* জাঁত_ রাই বি-৮৫ 
7.২ শ্বেত সরষে বি-৯ বরুণা, 
বোনার সময়-_ম!চ ম'স &বানার সময়__অক্টোবরের 
কাটার সময়--জুলাই মাস মাঝামাঝি 
কাঁটার সময়--জানুয়ারী ও 
ফেব্রুয়ারী 
আউশ ধান গম 
জাত- _ঢুলারঃ আই-ই-টি ১৪৪, জাত--সোনালিক|, কল্যাণ- 
কাবেরী ইত্যাদি সোনা, 
বোনার সময়--মাচ মাস বোনার সময়__ নভেম্বর মাস 
কাটার সময়-_জুলাই মাস | কাটার সময়--ম।6 মাস 
সেচসেবিত উঁচু দিকের জমির জন্য 
খ) প্রাক খরিফ খরিফ রবি 
কি এর অনুরূপ ধান আলু 
| জাত-_-আই-ই-টি ১৪৪১, রতন জাত- কুফরী জ্যোতি, কুফরী 
ইত্যাদি ৷ চন্দ্ৰমুখী, কুফরী অলংকার 
রোয়ার সময়-- জুলাইএর মাঝ  বোনার সময়"_নভেম্বরের 
থেকে অগাষ্টের প্ৰথম ৷ মাঝামাঝি থেকে শেষ _ 


কাটার সময়__ অক্টোবরের মাঝা- কাটার সময়-_ফেব্রুয়ারীর 

মাঝি থেকে নভে শ্বরের মাঝামাঝি শেষ 
শীতকালীন সবজি--বোনা ও 
কাটার সময়--আলুর মত। 
গম-_'ক’ এর অনুরূপ । 
তামাক-_ রোয়ার সময়-_ 
নভেম্বর । কাটার সময়__ 
মার্চ। 


২৪ 


বনুন্ধর! £ ভাদ্র £ ১৩৮৮ 
সেচবিহীন মাঝারি জমি 


প্রাক খরিফ খরিফ রবি 
সরধে 
পাট ও বোন! ধান ‘ক’ এর রোয়! ধান ‘খ’ এর জাত-_বি ৯, বরুণা: 
অনুরূপ । অনুরূপ । লাগানোর সময়_ অক্টোবরের 
শেষ থেকে নভেম্বরের প্রথম 
কাটার সময়__জানুষারীর 
শেষ থেকে ফেব্রুয়ারীর শেষ । 


গম--‘ক' এর অনুরূপ 
(সেচসেবিত এলাকায় গম 
ছাড়াও আলু ও শীতকালীন 
সবজি কর! যেতে পারে। ) 


নীচু জমি 


প্রাক খরিফ খরিফ 
আউশ ধান ও পাট রোঁয়। ধান 
‘ক’ এর অনুরূপ জাত-_পঙ্কজ, মাসু রী, উন্নত জাতের দেশী 
আমন ধান। 
রোয়ার সময়--ভুলাই, অগাষ্ট 
কাটার সময়_ডিসেম্বর ৷ 








( তৃতীয় পৰ ) 


ধ্ৰুব কুমার মুখোপাধ্যায় 


ও) করেকটি উচ্চ ফলনশীল প্রজাতি 

পশ্চিম বাংলায় গত দশ বছরে চু চুড়া ধান 
গবেষণ। কেন্দ্ৰ এবং তার পাঁচটি শাখ। কেন্দ্রে দশ 
হাজারের বেশী বিভিন্ন প্রজাতি নিয়ে বিভিন্ন 
ধরণের পরীক্ষ।-নিরীক্ষ। কর! হয়েছে। এইসব 
বিভিন্ন ধরণের প্রজাতি প্রধানতঃ আই-আর- 
টি-পি ও এক্রিপের মারফত পরীক্ষ।-নিরীক্ষার 
জন্য আসে। প্রজাতিগুলির বিভিন্ন গুণাগুণ 
বিচার কর! হয় সম্মিলিতভাবে গবেষণাগারে ও 
নাঠে। তিন বছরের ফলাফলের ভিত্তিতে এবং 
বিভিন্ন সরকারী খামারে ও কৃষকের মাঠে 


“মিনিকিট” প্রদর্শনীর মারফতে যে যে প্রজাতির 
শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয় সেগুলিও সরকারীভাবে 


অনুমোদিত হয়। উচ্চফলনশীল প্রজাতির প্রথম 
আবিৰ্ভাব ইয় ১৯৬৪-৬৫ সালে যখন তাইওয়ানের 
তাইচুং নেটিভ-১ নামে প্রজাতি ভারতে আন৷! 
হয় এবং কিছুট। পশ্চিম বাংলাতেও চাষ কর। 
হয়। ভারতে সৰ্বপ্ৰথম সরকারীভাবে অনুমোদিত 
উচ্চফলনশীল ধানের প্রজাতি হোল ‘‘কালিম্পং-১ 
যার কৃতিত্ব পশ্চিম বাংল! সরকারের । কালিস্পং-১ 
তাইওয়ানের কতকগুলি প্রজাতি থেকে নির্বাচন 
কর। হয়েছিল ধান গবেষণ। কেন্দ্র কালিম্পং-এ। 
প্রথম আন্তজাতিক ক্ষেত্রে আই-আর-৮ নামে 
উচ্চফলনশীল ধানের প্রজাতি বার হয়েছিল 
১৯৬৬ সালে “ইরি” থেকে আর পরেরটি আই- 
আর-৫ ১৯৬৭ সালে ৷ আই-আর-৫ এর থেকেই 
এসেছে পশ্চিম বাংলার নীচু জমির উপযোগী 
প্রজাতি পঙ্কজ ১৯৬৯সালে ৷ ভারতে অনুমোদিত 
প্রজাতিগুলির নাম এখানে দেওয়! হোল । 


যুগ্ম কৃষি অধিকর্তা ( গবেষণা ), পশ্চিমবঙ্গ কৃষি অধিকার। 


২৬ 


ংশানুক্ৰম 


প্রজাতির নাম 
গাই-'শার-৮ ডি-জিও-উ-জেন ও পেট। 
জয়| টি-এন-১ ও টি-১৪১ 
পদ্ম| টি-১৪১ ও টি-এন-১ 
পঙ্কজ পেট। ও টোনকাই রোটন 
জগন্নাথ টি-১৪১-এর মিউটাণ্ট 
আই-আর-২০ আই-আর-২৬২ ও টি-কে-এম-৬ 
'আই-আর-২২ আই-আর-৮ ও টাডুকান 
সবরমতী টি-এন-১ ও বাশমতি-৩৭*/৫ 
ঘমুন। 2? 19 
কুষণ। জি-ই-বি-২৪ ও টি-এন-১ 
বাল। এন-২২ ও টি-এন-১ 
রত্র। টি-কে-এম-৬ ও আই-আ।র-৮ 
বিজয়| টি-৯০ ও আই-আৱর-৮ 
কাবেরী টি-এন-১ ও টি-কে-এম-৬ 
কাঞ্চী টি-এন-১ ও কো।-২৯ 
আই-আর-২৪ আই-আর-৮ ও আই-আর-১২৭ 
জয়ন্তী টি-৯০ ও আই-আর-৮ 
সোন। জি-ই-বি-২৪ ও টি-এন-১ 
পুসা ২-২১ আই-আর-৮ ও টি-কে-এম-৬ 
বাণী আই-আর-৮ ও সি-আর-১০১৪ 
আকাশী আর-আর-৮ ও এন-২২ 
রসি টি-এন-১ ও কো-২৯ 
শম্যপ্রী টি-কে-এম-৬ ও আই-আর-৮ 
অনামিক! এম-এন-পি-৩৬, সি-আর-১২ 

ও পঙ্কজ 
বৰ্ণ আ।র-পি-ডব্ল,-৬-১৩ ও সোন! 
চ) জমির অবস্থান অনুযায়ী প্রজাতি 


বনুন্ধর। £ ভাদ্র £ ১৩৮৮ 


উদ্ভাবন হয়েছে 





কোন বছর | কোথ। থেকে 


১৯৬৬ 
১৯৬৮ 
১৯৬৮ 
১৯৬৯ 
১৯৬৯ 
১৯৬৯ 
১৯৬৯ 
১৯৭০ 
১৯৭০ 
১৯৭০ 
১৯৭০ 
১৯৭০ 
১৯৭০ 
১৯৭০ 
১৯৭০ 
১৯৭১ 
১৯৭৩ 
১৯৭৩ 
১৯৭৫ 
১৯৭৫ 
১৯৭৭ 
১৯৭৭ 
১৯৭৯ 


১৯৭৯ 
১৯৭৯ 


ইরি 

এক্রিপ 
সি-আর-আর-আই 
ইরি 

ও-ইউ-এ-টি 

ইরি 

ইরি 
আই-এ-আর-আই 


সি-আর-আর-আই 


এক্রিপ 
টি-এন-এ-ইউ 

ইরি 
সি-আর-আর-আই 
এক্রিপ 
আই-এ-আর-আই 
সি-আর-আর-আই 
এক্রিপ 


বিভিন্ন আঞ্চলিক গবেষণাকেন্দ্রে এবং সরকারী 
এইসব প্রজাতি নিয়ে পশ্চিম বাংলার খামারে বিস্তারিতভাবে পরীক্ষ1-নিরীক্ষা হয়েছে। 


২৭ 





৬. 


বসুন্ধর| £ ত্রয়োত্রিংশ বর্ষ £ ৫ম সংখ্য! 


ইরি থেকে অনুমোদিত হওয়ার পরের বছরই 
'আর-আর-২৪ “মিনিকিট”” প্রদর্শন ক্ষেত্রে ছিল 
১৯৭২ সালের খরিফ মরন্থমে। এ বছরে যে 
১১টি প্রজাতি ‘‘মিনিকিট” প্রকল্পের আওতায় 
ছিল তার মধ্যে ৪টি সরকারী অনুমোদন লাভ 
করে। সেগুলি হোল পুস! ২-২১, পলমন-৫৭৯ 
জয়ন্তী ও আই-আর-২২। আই-আর-৮ যে 
বছর প্রথম পশ্চিম বাংলায় অনুমোদিত হোল 
তখন থেকে আজ পৰ্যন্ত অন্ততঃ ৮০টি বিভিন্ন 
প্রজাতি এ রাজ্যের বিভিন্ন মাটি, জলবায়ু, জমির 
অবস্থান ও চাষ করার মরস্থম অনুপাতে অনু- 
মোদিত হয়েছে। 
১-২ বছরের বেশী হয়নি, আবার কতকগুলি গত 
৮-৯ বছর ধরে সমানভালে আধিপত্য চালিয়ে 
যাচ্ছে। এই ধরণের প্রজাতিগুলি হোল রা, 
পলমন-৫৭৯। জয়া, পঙ্কজ ৷ জমির অবস্থান 
অনুযায়ী পশ্চিম বাংলায় যে প্রজাতিগুলি অনু- 
মোদিত সেগুলি হোল £ 

জমির প্রজাতির নাম 

অবস্থান 
উচু 


রসি, আই-ই-টি-৮২৬, 
সি-আর-১২৬-৪২-১ 

(ক) জলদি-_ রত্বা, পলমন-৫৭৯) 
পুস! সি-এন-এম-২৫, 
রসি, আই-আর-৩৬, আই-ই-টি- 
২২৩৩, সি-এন-এম-৬ 

(খ) মাবারি--জয়!, আই-ই-টি- 
২২৫৪ (প্রকাশ), আই-আর ২০, 
সি-এন-বি-পি-২১৭, আই-ই-টি- 
২৮১৫ ( শস্ত্ৰ ) 

পঙ্কজ, মাশুরী, আই-ই-টি-৩২৫৭ 


কিরণ, 


মাঝারি -- 
৩৩-৩০, 


নীচু 


২৮ 


তার মধ্যে অণেকগুলির আয়ু 


( অনামিক! ), সি-আর-১০০৯, 
সি-এন-৫৪০ 

যে অঞ্চলে রোগ পোকার প্রাদুর্ভাব জান৷ 
আছে সেইসব অঞ্চলের জন্ত প্রজাতি নির্বাচনের 
সময় এইদিকে নজর দেওয়া হয়। রোগ পোক! 
সহনশীল কয়েকটি প্রজাতির নাম নীচে দেওয়! 
হোল। 
(১) মাজর| পোক|--আই-ই-টি-২৮১৫ (শস্কঞ্জী), 
আই-আর-২০, আই-আর-৩০১ আই-আ'র-৩৬, 
এম-আর-১৫৫০ 
(২) ঝলস! রোগ (ক্রাষ্ট)_আই-আ'র-৩৬, আই- 
ই-টি-৮২৬; আই-আর-২০, সি-এন-৫৪০ 
(৩) ব্যাকটিরিয়! জীবানুজনিত রোগ ( বি; এল, 
বি)--আই-ই-টি-৮২৬, রসি 
(৪) বাদামী শোষক পোক! ( বি, পি, এইচ )-_ 
সি-আর-১২৬-৪২-১) আই-জার-৩৬, পলমন- 
৫৭৯, রসি, রত্ন 
(৫) টুংরে। ভাইরাস রোগ ( আর-টি-ভি }-- 
আই-আর-২০, আই-আর-২৮, আই-আর-৩০, 
আই-আর-৩৬ 
(৬) ভেপু পোকা (লাল মিজ )--বিক্ৰম (আই- 
ই-টি-২৮৮৫), এম-আর-১৫২৩, এম-আর-১৫৫০, 
শক্তি, মাণ্ডরী, আই-ই-টি-২৮৯৫ 
ছ) পশ্চিম বাংলার কয়েকটি প্রজাতি 

এ রাজ্যের জন্য চু চূড়া! ধান গবেবণ| কিন্ত 
থেকে কয়েকটি উচ্চফলননীল প্রজাতির উদ্ভাবন 


কর! হয়েছে। সেগুলির মধ্যে যেগুলি সরকারী 
অনুমোদন পেয়েছে সে সম্বন্ধে এখানে বল! 
হোল >= 


জলদি__ সি-এন-এম-২৫ ও সি-এন-এম-৬_ ছুটি 
প্রজাতি রঞ্জন রশ্মির সাহায্যে মিউটেশন (muta--; 


1101) পদ্ধতির দ্বার! উদ্ভাবন কর| হয়েছে। 
= পি-এন-এম-২৫ গ্রজাতিটি কেন্দ্রীয় প্রজাতি 
= অন্ুমে।দন কমিটি দ্বারাও অনুমোদিত । 
মাঝারি-__সি-এন-এম২* ও সি-এন-এম-৩১-- 
ছুটি প্রজাতিই রঞ্জন রশ্মির সাহায্যে মিউটেশন 
পদ্ধতির দ্বার! উদ্ভাবন কর! হয়েছে। সি-এন- 
বি-পি-২১৭- শঙ্করীকরণ পদ্ধতির মারফত উদ্ভাবন 
কর! হয়েছে। 
নাবি_সি-এন-৫৪০--শঙ্করীকরণ পদ্ধতির মারফত 
উদ্ভাবন কর! হয়েছে। 

নির্বাচন পদ্ধতির সাহায্যে স্থানীয় প্রঙ্জাতিগুলি 
থেকে নীচু এবং গভীর জলের জায়গার জন্য 
প্রজাতি উদ্ভাবনের তৃতীয় পর্বায়ে যে কটি 
প্রজাতির উদ্ভাবন কর! হয়েছে সেগুলি হোল : 
%- গভীর জলের জায়গার জন্যা--জলধি-১ ও 
জলধি-২। 

লবণাক্ত অঞ্চলের জন্তা--ম|তল| ও হামিলটন 

সত্তর দশকের গোড়া থেকে চুঁচুড। ধান 
গবেষণা কেন্দ্র এবং রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে তার 
শাখ! কেন্দ্রগুলিতে শঙ্করীকরণ এবং মিউটেশন 
পদ্ধতির উপর জোর দেওয়| হয় যাঁর ফলে 
উপরোক্ত প্রজাতিগুলির উদ্ভাবন হয়েছে। এই 
কাঙ্গ চলছে এবং আজ পর্যন্ত প্রায় ১০০০টির 
উপর শঙ্করীকরণ কর! হয়েছে । আগামী কয়েক 
বছরে তার থেকে আরও কিছু প্রজাতির উদ্ভাবন 
কর! সম্ভবপর হবে। 
বিভিন্ন দেশে উচ্চফলনশীল গুজাতির সার 

উচ্চফলনশীল ধানের প্রজাতি উদ্ভাবনের ৪-৫ 
বছরের মধ্যেই দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার 
এগারোটি প্রধান ধান চাষের দেশগুলির মোট 
ধান জমির ছয় শতাংশেরও বেশী জমিতে এইসব 


বস্লস্ধর| £ ভাদ্র ১ ১৩৮৮ 


প্রজাতির চাষ হতে আরম্ভ করেছিল। ভারতেও 
তিন বছরের মধো প্রায় ছয় শতাংশ জমিতে এই 
সব প্রজাতি ছড়িয়ে পড়েছিল । তখন (১৯৬৮-_ 
৬৯) আই-আর-৮+ তাইচুং নেটিভ-১ এবং আই 
আর-৫ এই তিনটিই প্রধান প্রজাতি ছিল। 
মাশুরী ও এ-ডি-টি-২৭ যা জাপোনিক1-ইপ্ডিক। 
শঙ্করীকরণ প্রকল্প মারফত উদ্ভাবিত হয়েছিল, 


সেগুলিকে উচ্চ ফলনশীল প্রজাতির ধান বল! 


হোত ন| ৷ ১৯৬৮-৬৯ সালের সমীক্ষার সারাংশ 
নীচের তালিকায় দেওয়া হোল (Rice 
Research & Training in the 70+5-- 
IRRI, 1970.) : 


মোট ধান জমি উঃ ফঃ ধান জমি 


_পেশ (হাজার হেক্টর) (হাজার হেক্টর) 
ভারতবর্ষ ৩৫৫৯৮ ২০২০(৫*৭) 
ংলাদেশ ৯০৬২ ১৫৪(১*৭) 
(পূর্ব পাকিস্তান) 
ইন্দোনেশিয়া ৭৬৬৮ ১৭০(২'২) 
বম ৪৫১৬ ১৯০(৪'৩) 
ফিলিপিনস্‌ ৩০৮১ ১০৪৯(৩৪*০) 
ভিয়েতনাম(দঃ) ২২৯৫ 58(১৯) 
পাকিস্তান ১৪১৮ ৩০৮(২১'৭) 
নেপাল ১০৩০ ৪২(৪"১) 
লাওস ৯১৬ ২(০"২) 
শ্রীলঙ্কা ৫২০ ৭(১'৩) 
মালয়েশিয়৷(পঃ) ৩৪৪ ৯(২'৬) 
মোট ধান জমি= ৬৬৪৪৮ হাজার হেক্টর 
উঃ ফঃ ধান জমি= ৩৯৯৫ » ;,(৬'") 
বিঃদ্ৰঃ-বন্ধনীর মধ্যে উচ্চফলনশীল ধানের (উঃফঃ) 
প্রজাতি মোট ধান জমির কত শতাংশে চাষ করা 
হয়েছিল তার সংখা! দেওয়। আছে। 


২৯ 


বসুন্ধর| £ ত্রয়োত্রিংশ বর্ষ £ ৫ম সংখ্যা 


ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে ধানের ফলন ও 
উচ্চ ফলনশীল প্রজাতির প্রসার 

১৯৬৮--৬৯ থেকে ১৯৭৮--৭৯ এই দশ 
বছরে ভারতে উচ্চ ফলনশীল ধানের প্রজাতির 
চাষ বেড়ে গেছে অনেকটা; কিন্তু হেক্টর প্রতি 
ফলনের হার তেমন কিছু বাঁড়েনি। বিশেষ করে 
সেইসব রাজ্যে যেখানে ধান চাষ বেশী জমিতে 
কর! হয় এবং পূর্ব ভারতের রাঁজাগুলিতে যেখানে 
দেশের ২৬ শতাংশ ধানের জমি আছে। 
পাঞ্জাবে ৮৯'২০ শতাংশ ধান জমি উচ্চ 
ফলনশীল প্রজাতির আওতায় এসেছে এবং 
ধানের হেক্টর প্রতি ফলন সবচেয়ে বেশী। কিন্তু 
প্রায় একই শতাংশ জমি উচ্চ ফলনশীল গ্রজাতির 
আওতায় এলেও তামিলনাড়ুর হেক্টর প্রতি ফলন 
অনেক কম। হরিয়ানা এবং আন্দামান নিকো- 





বরের উচ্চ ফলনশীল প্রজাতির আওতায় আস! 
জমির পরিমাণ প্রায় একরকম হলেও হেক্টর প্রতি 
ফলনের পার্থক্য বিরাট । এইসব কারণে মনে 
হয় কতট। জমি উচ্চ ফলনশীল পজাতির আওতায় 
এলে! সেটাই মোট ফলন বাড়ানোর মাপকাঠি 
হিসাবে ধর! ভুল.হবে। 
পশ্চিম বাংলায় উচ্চ ফলনে প্রজাতির 
ভবিষ্যৎ ভুমিকা 

পশ্চিম বাংলায় এখন বোরে। মরশুমে ৯৮ 
শতাংশের বেশী ধান জমি উচ্চ ফলনশীল ধানের 
আওতায় এসেছে। সেই তুলনায় প্রাকৃ-খরিফ 
মরশুমে এসেছে ৩৫ শতাংশ ও খরিফ মরশুমে 
২২ শতাংশের মত। আপাতত যে সব উচ্চ 
ফলনশীল প্রজাতি আছে তা দিয়ে প্র!কৃ-খরিফ 
মরগুমে আগামী ২* বছরে হয়ত ৬০ শতাংশ জমি . 





উচ্চ ফলনশীল প্রজাতি দিয়ে চাষ কর! সম্ভব 
হবে। কিন্ত খরিফ মরগুমের জন্তা যে সব 
প্রজাতি এবং ফলন বাড়ানোর জন্য প্রযুক্তিবিদ্ধা 
দান! আছে ত। দিয়ে আগামী দুই দশকের মধ্যে 
৭০ শতাংশের বেশী জমিতে উচ্চ ফলনশীল 
প্রজাতির চাষ কর! যাবে বলে মনে হয়না। 
প্রজাতি উদ্ভাবনের কাজ কষ্টসাধ্য ও ধৈর্ব- 
সাপেক্ষ। এখন এমন কিছু উজ্বল দিক দেখ! 
যাচ্ছে না যাতে করে বর্তমান শতাব্দীর শেষ 
পযন্ত কিছু একট! বিস্ময়কর প্রজাতি এবং 
প্রযুক্তিবিগ্যার আবিষ্কার খরিফ মরশুমে ধানের 
ফলন বাড়ানোর বিষয়ে বিপ্লব ঘটাতে পারে। 
কাজেই এখন কিছুট। পিছন ফিরে ত্বাকাবার সময় 
এসেছে যাতে করে আই-ভাই-ভি-গুলির 
(স্থানীয় উন্নত গ্রজাতিগুলির ) সম্বন্ধে অতীতের 
যে সব বহু বছরের সঞ্চিত গবেষণার তথা আছে 
সেই সব তথ্য বর্তমান যুগের আলোকে বিশ্লেষণ 
করে, সেই সব তথ্য কাজে লাগিয়ে খরিফ 
মরশুমের ৭*--৭৫ শতাংশ ধান জমিতে বেশী 
ফলন পায়| যাঁয়। সামান্য পরিচর্যার রকমফের 


বন্মুন্ধর! £ ভাদ্ৰ £ ১৩৮৮ 


করে মোট গাছের সংখা। নির্দিষ্ট মাত্রায় রাখতে 
পারলে অন্ততঃ ২৫--৪০ শতাংশ ফলন বাড়তে 
শারে। এই সঙ্গে উচ্চ ফলনশীল প্রজাতির 
উদ্ভাবনের এবং সঠিক স্বল্প ব্যয়সাধ্য প্রযুক্তি 
বিদ্যার দিকে লক্ষ্য রেখে ক্ষুদ্র এবং মাঝারি 
কৃষকের আয়ত্তের মধ্যে আসে এই ধরণের 
ফলিত গবেষণায় আত্মনিয়োগ করার নীতি 
নেওয়ার প্রয়োজন। আন্তর্জাতিক ধান গবেষণ! 
ংস্থার ডিরেক্টর জেনারেল নাইল.সি. শ্ৰেডীর 
কথায়-- উচ্চ ফলনশীল ধানের প্রজাতির উচ্চ 
ফলন দেবার ক্ষমতা আছে কিন্তু বেশীরভাগ 
ক্ষেত্রে ফলনের স্থিতিশীলতা নেই। স্থানীয় 
প্রজাতির উচ্চ ফলন দেবার ক্ষমত| নেই কিন্তু 
ফলনের স্থিতিশীলতা আছে। এই ছুটি প্রজাতির 
মিলন ঘটিয়ে যেদিন আমর! উচ্চ ফলনের সঙ্গে 
ফলনের স্থিতিশীলতা আনতে পারব সেদিন 
ধানের গড় ফলন বাড়ানোর ক্ষেত্রে যে দুস্তর বাধ! 
আছে সে বাধ। আমর! ভাঙ্গতে পারব । এই 
বাধ! ভাঙ্গার জন্য গড়বার প্রয়োজন সৃষ্টির রহস্য ৷ 
মন্ত্রে দীক্ষিত গবেষক আর সম্প্রসারণ কর্মীর দল। 


৩১ 





ক্মলে মেশানোর দরকার হয় না বলে মেহনত বীড়ে 
আর তাই বাচে সময়। সেই সঙ্গে ঘরে আসে 


দোকানে একটি স্থবিধাজনক কীটনাশক ৷ ণ্তু 

এতে কতো সুবিধা দেখুন; 

এটা ছড়াতে খুব কম সঙ্গয় দাগে ঃ 
তুলনায় ফসলের গাছ-গাছরান্ন আর 

পশুদের ওপর ছড়াতে.এটি সময় নেয় খুব কম। 
থরচও কম ছয় } তুলো, ধান, , শাকসজ্জী 
আর ফলের গাছের বহু রকমেণ্ব ধ্বংস 











রক পা ছড়ানো ঘায়। 
অপেক্ষাকৃত নিয়াপদ্ও £ মায়য আয় 
পশুদের পক্ষে অপেক্ষাকৃত নিরাপত্ কীটনান্দঞ্। 
এটি কাৰ্য্যকরীও £ বহু রকমের পোকমা কড়ের 
আক্ৰমণ থেকে গাছপালা আর পঞ্চছের রক্ষা! কয়র । 


জাঙজাহিও ইণ্ডিয়া জিজিটেও 
কৃষি ফিল্মস 


শোট হয বং ৯১০৯, বোৱাৰী ৪, ৬৪৪ 


ফাড়জজিত প্রতি জা 
(ছখোখ্য জনা 


লাশ 












। শল চি 





জি = ৰ আদ 00) ctl 
স্পা "= 


চটে, । 


পত্রিকায় প্রকাশিতব্য বিষয়বস্তু £ ৰুষি বিষয়ক পরিকল্জনার তথ্য, গবেষণার ফজাফল সম্বন্ধে ভাতৰ তথ্যাদি, প্রবন্ধ, 
ছোটগল্প, নাটিকা, সাক্ষাৎকার, নক্সা, কবিতা, প্রযুক্তিগত সমস্যা ও সমাধানের সুপারিশ, প্ৰশ্নোত্তর, কৃষি সম্পকী'য় সরকারী 
নীতি, প্ৰকল্প-পরিচিতি ও কাজের অগ্রগতি, কৃষি যন্ত্ৰপাতি, সেচ ও বিদু/তের ব্যৰহারগত সমস্যা ও সুপারিশ, শসা ও ফসজ 
সংরক্ষণ, সমবায় ও রুষি্খণ, কৃষি বিপনন, বিভিন্ন জেলার কৃষকদের অভিজ্তার সংবাদ ও রচনা, কৃষকদের স্থানীয় এবং 
সমষ্টিগত অভাব-অসুবিধার কথা, পশ্তপক্ষী পালন, মৎসাচাষ, বনসম্পদ সংরক্ষণ, ভূমি সংরক্ষণ ও সদ্বাবহার, ভূমিসংদ্কার- 
গত রচনা ও সংবাদ, গাহ স্থাবিজান, সমাজ শিক্ষা ও উন্নয়ন, কৃষিভিত্তিক কুটির ও ক্ষ দ্ৰশিল্প, প্ৰামীণ অর্থনীতি ও কৰ্ম- 
সংস্থানের সমস্যাদি এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে রেখাচিত্র, আলোকচিয়, চিন্ৰকল। ইত্যাদি । 


রচনার জন্য সম্মানমুল্য 2 কেবল নিম্নবর্ণিত ধরণের মৌলিক রচনার জন্য (প্রকাশিত হবার পর) নিঃনলিখিত হারে 
সম্মানমূল; দেওয়া হবে । (ক) উচ্চমানের কৃষি প্রযুক্তিগত (টেকনিক্যাল) প্রবন্ধ £ ৭৫ টাকা, (খ) সাধারণ কৃষি প্রযুক্তিগত 
(টেকনিক্যাল) প্রবন্ধ £ ৫০ টাকা, (গ) সাধারণ কৃষি বিষয়ক প্রবন্ধ/কুষি বিষয়ক নাটিকা 2 ৪০ টাকা, ঘে) সাধারণ প্রবন্ধ 
ও ছোটগল্ভ £ ৪০ টাকা, (৩) কবিতা (প্রকৃতি ও গ্রাম প্রাসঙ্গিক) £ ২৫ টাকা । 

রচনা সুলক্ষেপ কাগজের এক পৃষ্ঠায় (মোট ১৫০০ শব্দের অনধিক) কালি দিয়ে স্পষ্ট বাংলা অক্ষরে লিখে সম্পাদিকার 
ঠিকানায় (সম্পাদিকা, বসন্ধরা, অফসেট প্রেস, ৪২ প্ৰাহামস্‌ রোড, কালিকাতা-৪০) পাঠাতে হবে । রচনার দুইকপি 
পাঠান বান্ছনীয় । যথাযথ মূল্যের ডাকটিকিট দেওয়া না থাকলে অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠান হবে না । 





গ্রাহক হবার নিয়ম £ যে কোন মাসে বঙুন্ধরার গ্রাহক হওয়া যায় । কিন্ত বাংলা সনের বৈশাখ থেকে চৈত্র পৰ্যন্ত 
এক বছরের কম সময়ের জনা গ্রাহক করা হয়না । মাসিক সংখ্যার প্রতি কপির মূল) ২৫ পয়সা। অগ্রি 
এককালীন প্রদেয় বার্ষিক টাদার হার ৩০০ ষ্টাকা । চাঁদার টাকা “কৃষি জধিকতা পশ্চিমবঙ্গ’-এর নামে জেস্া 
রেখাক্কিত (ক্রসড) পোষ্টাল অর্ডার অথবা রেথাক্কিত চেক-এর মাধ্যমে সম্পাদক, বসন্ধরা, অফসেট প্রেস, 
৪২, প্রাহাম্স্‌ রোড, কলিকাতা-৭০০০৪০-এ পাঠাতে হবে । 


ৰ 


বিজ্ঞাপনের হার 2 প্রেথম প্ৰচ্ছদের জনা এবং অর্ধ পৃষ্ঠার কম কোন বিজ্ঞাপন নেওয়া হবে না) £ গ্রচ্ছদ (৪খ কভার) ঃ 
৫০০ টাকা, প্ৰচ্ছদ (২য়/৩য় কভার) £ ৪০০ টাকা, সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা £ ৩০০ টাকা,, সাধারণ অর্ধ পৃষ্ঠা £ ২০০ টাক৷ । 
বাষিক চুক্তিবদ্ধ বিজ্ঞাপনের অগ্রিম প্রদেয় সোট মুজোর উপর ২০ শতাংশ হারে এবং’ ‘আই-ই-এন্‌-এস’ ছারা স্বীকৃত 
এজেন্সীকে বিক্তাপনের মোট আলোর উপর ১৫ শতাংশ হারে কমিশন দেওয়া হয় । 


ইহা একটি কৃষি-সম্পাকত ব্যবসায় এবং শ্রামীণ সমস্যা ও উন্নয়নমূলক যে কোন বিজ্ঞাপন (সরকারী নীতির পরিপন্থী নয) 
প্রচারের কাষকরী ও উপযুক্ত মাধ্যম । সরকারী, বিধিবদ্ধ|স্বয়ংশাসিত সংস্থা অথবা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, ব্যাঙ্ক, সমবায় 
প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি সকলেই এই পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিতে পারেন । 


কমিশন এজেণ্ট 2 কলিকাতাসহ বিভিন্ন জেলায় একাধিক বিক্ৰয়কারী এজেন্সী তালিকাভুক্ত, করা হয় । ১০০ কপি 





কমে এজেন্সী দেওয়া হয় না। এজেন্সাওুলিকে ২০ শতাংশ হারে কমিশন দেওয়া! হয় । এজেন্সীকে অর্ডার দেওয। 
কপির মোট মলোর ষ্টাকা (২০% কমিশন বাদে) অগ্রিম আদায় দিতে হয়। 


রেজি: নং ডব্লিউ বি/এসসি-৮৯ বহুষর| £ ভাঙ্গ 580 


চাষবাসের সাহায্যে 
নানান সামগ্রী যোগান দিতে এগিয়ে এসেছে 


ওয়েষ্ট বেঙ্গল এ্যাগ্ৰে-ইণ্ডাঙ্জীল কর্পোরেশন লিমিটেড 


আধুনিক প্রথায় চাষ এবং কম খরচে আরও বেশী ফলন্রে জন্তু পাবেন £ 


১। উন্নত মানের বীজ ১। জেটর | ইন্টারন্যাশনাল / এনস্কৰ্ট। 
ফোর্ড ট্রাক্টর । 
২। রাসায়নিক সার ন ২। কুবোট| / মিৎশুবিশি পাওয়ার টিলার ৷ 


৩। জৈব সার 
৪। যন্ত্ৰ ও হস্তচালিত “বেনাগ্রো” স্প্রেয়ার। 
৪। রোগ ও কীটনাশক ওঁষধ (Sprayer) 
৫। “বেনাগ্ৰো” পাওয়ার / পেডাল থে শার। + 


৫। মাটি সংশোধক এ 


৬। হস্তচালিত হুইলহে| / সীড় উইডার / 
সীড্‌, ড্রীল / লোহার লাঙ্গল, ইত্যাদি। 


তপুলপৱি, 
(ক) কুচবিহারের দিনহাটায় কর্পোরেশন একটি লিগার ও চুরুট তৈরীর কারখানা স্থাপন 
করেছে, যেখানে স্থানীয় উৎপন্ন তামাক পাত৷ থেকে উৎকৃষ্ট মানের সিগার ও চুরুট তৈরী হচ্ছে। 
(ধ) কর্পোরেশন কলকাতার কাছে বানতলায় একটি কারখান! স্থাপন করেছে, যেখানে 
যান্ত্ৰিক পদ্ধতিতে প্রতিদিন সহরের অব্যবহার্ধ আবর্জন। থেকে মুল্যবান জৈব সার উৎপন্ন হুচ্ছে। 


বিশদ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন ঃ 
ওয়েষ্ট বেঙ্গল এয।৷গ্ৰে৷-ইঁষ্ট্ৰীত ণ' 
কপে রেশন লিমিটেড ৷ 70 


( একট সরকারী সংস্থা ) 
২৩বি, নেতাজী সুভাষ রোড, (৪ৰ্থ তল! ) কলিকাতা - ৭০০০১৮৮ 
টেলিগ্রাম £ এপ্রিনপুট, টেলিফোন £ ২২-২৩১৪ মী 





( কৃষি তথ্য সংস্থ| কৰ্তৃক অঞ্চসেট প্ৰেসে মুদ্রিত ও প্রচারিত ) 
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বাংলার খতু পধায়ে শরতের এঁশ্বর্ধ এবং মাধুৰ্য আকর্ষণীয় । 
মানসিকতা এবং বাস্তব প্রয়োজনের ক্ষেত্রে, সব ঠায়েই অবদান রয়েছে 
শরতের । হৃদয়মনকে বিয়োগ করে জীবন হয় অবাস্তব । আর 
বাস্তব প্রয়োজনের অস্বীকার কর! জীবন ব| অবাস্তব জীবন একটি 
সম্পূর্ণ জীবন নয়। জীবনের হৃদয়বোধ আর মানসিকতা এবং 
বাস্তবতা, এই ছুই দিকেই শরং প্রেরণা আর শক্তির যোগান দেয়। 
অরুণ আলোর অঞ্জলিতে ভরে দেয় জীবন। নীলাকাশ, স্বেতশুভ্ 
মেঘপুঞ্জ, আন্দোলিত তনু কাশ, স্বচ্ছ সরোবর, শিউলি পদ্ধ 
অপরাজিতার সমারোহ, হিমানীকণ!, নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়!, 
সোনালী রোদ্দ,র ইত্যাদির পশরায় শরৎ জীবনকে সমৃদ্ধ করে। 
নগর জীবন ব| গ্রাম জীবন কৃ্টিপ্রেমী মাজিত জীবন ব1 কুষিপ্রেমী 
সাধারণ জীবন, সর্বক্ষেত্রে শরতের ভালবাসা নিঃশক শিশিরের 
নতো! ঝরে পড়ে। 
শরতের কথ ভাবতে গিয়েই বাংল'র পরিচ্গুজে উজ্জ্বল হে 
মনে পড়ে অকাল বোধনের কথা। সোনার বরণী দেবী দুর্গার 
কাছে ভূর্বাদলকান্ত শ্রীরাম নীলপদ্ অঞ্জলি দিয়ে রাবণ বদের বর 
লাভ করেছিলেন। মহাকাবোর এই ছোট্র বক্তবাটি যেন আজ 
হাজার হাজ|র বছর পরেও তাংপধ রক্ষ! করে চলেছে। ক্ষুধায় জর 
এই দেশ । সভ্যতার জোর কদম এগিয়ে যাবার এই সমৃদ্ধ সময়ের 
পবে-_বিজ্ঞানের আশীবাদ পুষ্ট এই উন্নত দেশকালের পৰেও ক্ষুধ৷ 
যেন এক অসুরের মতো উন্মত্ত হয়ে উঠেছে । এবং অস্তর নিধন 
আমাদের কৰ্তব্য; জীবনের প্রয়োজনে_ সুখের গুফ়োজনৈ ৷ শকত? 
শিক্ষ৷--রানায়ণী কথার শিক্ষা অকাল বোধনের শ্ক্ষির (যন এই 
অর্থই আজ আমাদের কালের চেতনায় ধরা পড়ে যে, ক্ষুধার অস্বরকে 
নিধন করবার জন্যে আমাদের উদ্যোগ চাই, সাধন! চাই, নিষ্ঠা চাই ৷ 
| পশ্চিমবঙ্গ সরকার রাজ্যের খ'দ্যশস্তের সামগ্রিক উন্নতির জান 
রবি মরস্থমে ফসলের সমৃদ্ধি ঘটাবার উদ্যোগ নিয়েছেন ৷ এই উদ্চোগের 
Ee) সুচন! কিন্তু আশ্বিনেই ৷ রবি মরস্ুমের গম, তৈপবীজ, ডাল প্রভৃতির 
৩৩শ বৰ্ষ ১ ৬ সংখ) ংপাদনে জোয়ার বওয়াতে পারলে বছরের খাগ্াশস্তের উৎপাদন 
আশ্বিন, ১১৮৮ স্বাভাবিকভাবে একট| স্থিতাবস্থা বা ভারসমা অসবে। গত কয়েক 
বছর পশ্চিমবঙ্গ গমের উৎপাদনে সারা ভারতে একটি বিশেষ স্থান 
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করে নিয়েছিল। কিন্তু সম্প্রতি গমের উৎপাদন 
নিয়গ।মী। খাদ্যশস্যের সামগ্রিক উন্নতি করতে 
গেলে গম উৎপাদন বাড়াতে হবে। 

গমের উৎপাদন বাড়াবার ব্যাপারে কয়েকটি 
সুত্র খুবই গুরুত্বপূর্ণ । কৃষকদের অঞ্চল বিশেষে 
উপযুক্ত উন্নত জাঁতটি বাছাই করে নিতে হবে। 
হ্।ত বাছাই কর! ছাড়া মূল্যবান আরেকটি কর্তবা 
হোল, ঠিক সময়ে বীজ বোনা । বীজ বোনার 
সময়ের হেরফেরে ফলন বিপন্ন হয়ে পড়ে। 
পরিমিত সেচ, সার ও কীটনাশক দেবার ব্যাপারে 
উপাসীন হলে ফলন বাড়াবার স্বপ্ন সফল হতে 
পারে না। পরিচর্যার ব্যাপারেও সজাগ থাকতে 
হবে! তাছাড়া! তৈলবীজ বা ডালশস্থোর কোন 
বাড়তি ফসল তুলে নেয়ার স্থযোগও এই আশ্বিনে 
নেয়া যেতে পারে । তাতে সমস্যার একট! 
দিকে কিছুট| সমাধান হতে পারে। আশ্বিনে 


এমন অনেক জমি খালি পড়ে থাকে যেখানে 
পাট, আউশ বা স্বল্পমেয়াদী অধিক ফলনশীল 
ধান চাষ হয়ে গেছে। এ সব জমিতে বৃট্টির 
দৌঁলতেই হোক বা মাটির সহজজ রসেই হোক 
সরষে, ছোলা ব| মুন্থরের ফসল তুলে নেয়! যায় । 
তাছাড়া যে সব জমিতে সেচ পাওয়! যায় সেখানে 
পাটের পর ব| স্বল্পমেয়াদী অধিক ফলনশীল ধানের 
পর এবং গম বা বোরোর চাষ স্ুরুর আগে 
মধ্যবর্তী পর্যায়ে তৈলবীজের বাড়তি ফসল তুলে 
নেয়! যায়। 

এইভাবে রবির কৃষি আয়োজন ঠিক ঠিক ভাবে 
রূপায়িত হলে আমাদের খাদ্যুশস্কের উৎপাদনে 
সমৃদ্ধি আসবে। শারদোতসবে শ্রীরামচন্দ্রের 
শ্যামল রূপের মতে বাংলার ক্ষেত সোনার বৰণী 
দেবী ছূর্গার বর্ণের মতো! সোনালী ফসলের করুণায় 
ধন্য হোক। রাবগকপী ক্ষধার অসুর নিধন হোক । 








০ 9 
আক 


সমীর রঞ্জন পাল 


কিছুদিন যাবৎ এ’ রাজ্যে চাষের জন্তে 
কিছু নতুন নতুন তৈলবীজের প্ৰচলন করার চেষ্ট। 
ক চলছে। এদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী সম্ভাবনাময় 
হ'ল কর্মমুখী, কেনন! এর অনেকগুলো! স্ৃবিধার 
দিক আছে; যেমন £ 

ক) এই শস্ত আলো সংবেদনশীল নয় বলে 
বছরের মে কোন সময় চাষ কর! যেতে পারে। 

থ) ৯৫--১২৫ দিনের মধ্যে পাকে বলে এই 
শস্য জমিকে অপেক্ষাকৃত কম সময় আটকে 
রাখে। 

গ) যেহেতু এই শস্য খর1-সহনশীল, সেই 
কারণে প্রান্তিক ( 2002011051) এবং অধঃ- 
প্রান্তিক ( 5৮৮70818191 ) জমিতেও ।এর 
চাষ কর! চলে। ূ 

ঘ) এতে তেলের ভাগ অনেক বেশী এবং উচ্চ 
গুণসম্পন্ন ভোজ) তেল পাওয়া যায়; যা শিল্পে ও 
ওষুষেও ব্যবহৃত হয়। 


ডালশন্ত ও ভৈলবীজ গবেষণ| বেজ্জ; বহুরষপুর | 


৯৮ ও ক, ট ৭ 
সী টনি 
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ঙ) আমন ফসলের পর বিন| সেচে ব| 
সামান্ঠ সেচে সাফলোর সঙ্গে সূর্ধমুখীর চাষ করা! 
সম্ভব। 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ কর! যেতে পারে ষে, 
রাশিয়া থেকে যে সমস্ত প্রজাতির সূ্বমুখী 
আমাদের দেশে আন! হয়েছিল? সেগুলোর 
ফলন প্রথম কয়েক বছর ভালে! হয়েছিল। 
কিন্ত তারপর অতি দ্রুত এগুলোর ফলন ক্ষমত| 
ও তেলের ভাগ কমে যেতে থাকে । অপুষ্ট ও 
চিট! বীজ্জ এই অবস্থাকে আরও ঘোরালে| করে 
তোলে ৷ নীচের কারণগুলোই এর জন্য দায়ী 
বলে স্বীকার কর! হয়েছে ৷ 

১) বিগত ৭-- বছর বীজ পরিবর্ধন কালে 
সুষ্ঠু বীজ বাছায়ের অভাব ৷ 

২) সঠিক ব্যবস্থা এবং ভাল 
সরবরাহ-_এই ছ'য়ের অভাব। 


বীজের 


ফ্লিন কইঠালে/হে -==--- 





৩) বীজ তৈরীর নাঠে মৌমাছির চাক না 
রাখ। ব| হাত-পরাগ সংযোগ ন! করানো। 

9) বীজ পরিবর্ধন কালে সুষ্ঠু চাষ পদ্ধতি 
অনুসরণ ন! করা ৷ 

উল্লিখিত অবস্থ! থেকে নিষ্কৃতি পাবার 
উপায় হচ্ছে ইলাইট বীজ ব্যবহার কর1। 
ইলাইটু বীজ 

সূৰ্ষমুখীর বীজ বেশী উৎপন্ন করতে হলে নজর 
দিতে হবে এই শস্তের ইতর পরাগ সংযেগজনিত 
প্রকৃতির উপর । কেনন! এই সংযোগের ফলে 
যে বীজ উৎপন্ন হয় তার গুণগত বৈশিষ্ট্যগুলির 
ধারাবাহিকত। সবসময় অক্ষুণ্ন থাকে ন৷ ৷ সেই 
পরিপ্রেক্ষিতে এ বীজগুলি থেকে নির্দিষ্ট গুণের 
উপর ভিত্তি করে কিছু বীজ বাছাই করে নিতে 
হয়। এ বাছাই বীঞজ্জগুলিকেই বর্তমানে 
‘ইলাইট বীজ’ বলা হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে 
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চিত্র -২ 
বিভিন্ন জাতের খনন 


IN - 58> 8 
- ৮৪১৫ 


Gn OS 


উল্লেখযোগ্য যে, রাশিয়াতে বিশিষ্ট কৃষি বিজ্ঞানী 
ভি, এস, পুস্তভয়েং এই সূর্ধমুখী বীজ উৎপাদনের 
নিরিখে এক বিশিষ্ট পদ্ধতির প্রয়োগ করেছিলেন, 
যার ফলক্রুতি হিসেবে সমস্ত রাশিয়ায় দীর্ঘদিন 
ধরে এই শস্য পর্ধাপ্ত পরিমাণে উত্পন্ন হচ্ছে। 
এই পদ্ধতি বীজগুলির স্বকীয় বৈশিষ্টাকেই 
শুধুমাত্র সংরক্ষিত করছে ন! বরং আরও নতুন 
বৈশিষ্ট্যের সংযোজন ঘটাচ্ছে । পদ্ধতিটি আর 
কিছুই নয়--একই প্রজাতির মধ্যে কয়েকটি 
'আকাঙ্গিত বৈশিষ্টোর উপর ভিত্তি করে সংযোগ 
নে! ৷ এক্ষেত্রে অনাকাঙ্খিত বৈশিষ্ট্যগুলিকে 
এমনভাবে অপনিহিত করতে হবে যাতে যে 
প্রজাতিটি উৎপন্ন হবে তাতে সমস্ত আকাত্খিত 
বৈশিষ্ট্যগুলিই শুধুমাত্র বজায় থাকবে। নীচে 
ইলাইট বীজ তৈরীর পদ্ধতি বুল! হ'ল। 











ছা. 
UL 
ইলাইট্‌ বীজ্ত কিভাবে তৈরী করা হবে 


আমরা স্বাভাবিক নিয়মে বাছাই বলতে য৷ 
বুঝি এখানেও বাছায়ের চেহারাটা ঠিক সেই 
একই রকম । এই বাছায়ের পরিপ্রেক্ষিতে যে 
যে প্রধান উপকরণগুলে। বিবেচিত হবে তা হ'ল, 
১) পূর্ণতাপ্রাপ্তি ( maturity ), ২) আকার 
( shape ), ৩) ফুল (head ), ৪) এক 
হাজার বীজের ওজন ( thousand seed 
weight ), ৫) তৈলাংশ (011 content ) ও 
৬) ফলন ( yield )। 

উপরোক্ত উপকরণঞ্জলোর উপর ভিত্তি করে 
মাঠ থেকে প্রথমে কোন প্রজ৷তর আকা জ্ছিত 
শুণবিশিষ্ট হাজার ছু'য়েক ফুল (1690) আলাদ! 
করে নিঝাচন করতে হবে। তারপর (সহ 
নির্বাচিত ফুলগুলি থেকে প্রাপ্ত বীজকে আলাদা- 








ভাবে ছাড়িয়ে হ’তাগে ভাগ করতে হবে। প্রথম 
ভাগটি পরীক্ষাগারে উপযুক্ত পাত্রে সংরক্ষণ 
করতে হবে। তারপর দ্বিতীয় ভাগ থেকে 
ছ'হাজার লাইন লাগাতে হবে। এটা হ’ল 
পদ্ধতির দ্বিতীয় পর্যায়। তারপর তৃতীয় পর্যায়ে 
সেখান থেকে আরও সৃস্মভাবে বিশিষ্ট গুণসম্পন্ন 
লাইন বাছাই কর! হবে, যার সংখ্য! হবে প্রায় 
ছশটির মত। প্রতিক্ষেত্রেইে অনাকাঙ্খিত 
গুণবিশিষ্ট গাছগুলি সূক্ষ্ম থেকে ূক্ষ্মতরভাবে 
সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে। ৪নং ছবি থেকে 
ব্যাপারটি বোঝা যাবে। 


৬৩ ৭৫ ৯০ 


মাৰির দুর সেমি: 





চতুর্থ পর্যায়ের লাইনগুলোকে এখন একত্রিত 
কর! হ'ল এবং তা” থেকে প্রাপ্ত বীজগুলিকেই 
বল! হচ্ছে ‘সুপার ইলাইট? বীজ। এই বীজ- 
গুলোই যখন আবার সংকলনের স্বার্থে মাঠে 
লাগানে! হবে তখন সেই সংকলিত লাইনগুলো!র 
বীজই ‘ইলাইট’ বীজ নামে অভিহিত হচ্ছে। 
কখন চাব করবেন 

বহুরমপুরে অবস্থিত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 
ডালশস্ত ও তৈলবীজ গবেষণ! কেন্দ্রে এ ব্যাপারে 
বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হরেছে। এ সমস্ত 
পরীক্ষার ফলাফল, থেকে এই সিদ্ধান্তে আস৷ 





১২১০ থেকে ১৫০০ 


২য় প্ৰমনিতদশা ৯৯ প্রভানত দশা 


be El 


মছুস্সহে থাকা" শতকরা ৫০ ভাস ৰাজু 
LOUD 
আৰু সুসন র্বচিনি 
গূবগত ধোশষ্টের 
৬) €) ৬) 
৬) ৬) ৬) 0 ন 


ধাত লাগানো শতক্ত্বা ৫০ জগ” 


লাই ক উপরোক্ _বীজগুলির 


2০ 


Ne 


কঙ্ার্জিখাল 


গিয়েছে যে, গাঙ্গেয় পলিম|টি অঞ্চলে ভাদ্র 
মাসের মাঝামাঝি থেকে মাঘ মাসের শেষ 
পর্যন্ত সূর্যমুখী ভালভাবে চাষ করা যায়। 
ব্যাপারটি আরও ভালভাবে বোঝ! যাবে যদি 
আমর! চিত্ৰগুলি পৰধালোচন| করি। ত! সত্বেও 
বোনার সবচেয়ে ভাল সময় হল পোঁষ মাস 
কেনন! এই সময়ে পুষ্ট বীজের হার বছরের 
অন্যান্য মাসের চেয়ে বেশী । যার ফলে ফলন 
অনেক বেশী পাওয়া যায়। পরীক্ষার মাধ্যমে 
আবার এও দেখা গিয়েছে যে, ফুল ফোটার 
সময় যদি অতিরিক্ত বৃষ্টি হয়, তৱে ত! এই ফসলের 


স্লয়িনিত িশ্রান ৰঙ, 
শই নিৱাছন 


পক্ষে ক্ষতিকারক। তাই সূর্যমুখী চাষের 
পরিপ্রেক্ষিতে বোনার সময়ের প্রতি বিশেষ নজ্জর 
দেওয়! দরকার, যাতে বর্ধার আগেই এই ফসল 
নিশ্চিন্তে ঘরে তোলা বায়; এই প্রসঙ্গে উল্লেখ 
কর! যেতে পারে যে; স্বল্প বৃষ্টিপাতের অঞ্চল 
যেমন ঃ বাঁকুড়া, বীরভূম? পুরুলিয়া ইত্যাদি লাল 
মাটির এলাকায় ব্ধাকালেও এই ফসলের চাষ কর! 
চলে । এমনকি সুন্দরবনের লবণাক্ত জমিতেও 
এই ফসলের চাষ ভালভাবে কর! সম্ভব, তবে 
আমন ধান কাঁটার পর । 

[বাকী অংশ পরের সংখ্যায় ] 





ত, ১০ 5 অর 

“হুইল যে কি জিনিস, আমার বৌমাটি তো তা জানতোই না ৷ এইসব নতুনের দলেদের 
কি আর বলব, এঞনও সেই পুরোনপন্থী হয়েই রয়েছে! হুইল-এ যে কত সাশ্রয় হয় তা 
ওকে বোঝাল।্-__ আর এও বললাম যে, প্ৰতিটি বার-এ চারটি ক'রে ভাগ থাকে । 
আর তারপর ও এই বিপুল ফেন।র রাশি আর কাপড়ের সমস্ত ময়লা ধুয়ে 
বেরিয়ে যেতে দেখে তো একেবারে অবাক ! হুইল-এ কাপড় কাচলে 
কাপড় পরিষ্ঞ।রও হয় সাবানের চেয়ে বেশী আর কাপড় ধোয়াও 
যায় অনেক বেশী! তাই তে| এখন হুইল-এর ওপর 
এর দারুন বিশ্বাস জন্মে গেছে-- সাবানের 
আর দরক।রটই বা কি বলুন তে! ?* 


এলে 


দারুণ ধোলাই শাক্তি-চড়া দাম থেকে, সুরত! 


হিন্দৃত্বান লিভার-এর একটি উৎকউ উৎপাদন (লিনট!স- ৮1৮2০) ৪০ 









ভারতের অন্যান্য মুখ্য সরষে উৎপাদনকারী 
রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবাংলায় সরষের গড় ফলন 
অনেক কম। এর কারণ অনেক। তবে কারণ 
বিশ্লেষণ করে কিভাবে ফলন বাড়ানো যায় সে 
সম্বন্ধে আলোচনা করার আগে অন্যান্থা রাজ্যের 
পরিস্থিতি জান! খুবই প্রাসঙ্গিক । ১৯৭৯-৮০ 
সালের পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে কিছু তথা 
এখানে দেওয়া হোল £ 


জমির পরিমাণ 













১। উত্তর প্রদেশ ৫৭*২ 
২। বাঁজস্থান ১০*৫ 
৩। পাঞ্জাব ২৯ 
$1 হরিয়ান! ৩৬ 
৫। আসাম ৬০ 
৬। বিহার ২৪ 
৭1 ওডিশ! ৩৯ 
৮1! পশ্চিমবঙ্গ ৩৩ 
উপ-কৃষি অধিকর্তা ( তৈলবীক্ত ), কৃষি অধিকার , 
পশ্চিমবঙ্গ ৷ 


১০ 


০১৮ খাৰ || 
রাজা আনুপাতিক শতকর। ভাগ 


একর প্রতি গড় 
ফলন (কেজি) 


১৫৮ 
১৮২ 
২৬৭ 


সমুগ্ধৱ| £ রয়োত্রিংশ বৰ্গ £ শট সংখ্য! 


সরষের ভাল ফলন পেতে হলে দীর্ঘস্থায়ী 
শীতকাল প্ৰয়োজন৷ কিন্তু পশ্চিমবাংলায় শীত- 
কাল ক্ষণস্থায়ী । এজন্য গড কলনও অনেক কম ৷ 
তাছাড়।, এ রাজ্যে সরষে চাষে যত পরিচধ1ও 
বিশেষ কর। হয়না । আবার সরষের প্রধান 
কীটশক্র জাব পোক! দমনে তেমন উদ্যোগ 
নেওয়া হয় লন) যদিও এই পোক! দমনের জন্য 
কার্যকরী ওষুধ বাজারে যথেষ্ট পরিমাণে পায়| 
যায়। অবশ্য এখন সরষের তেলের বাজারদর 
ক্রমাগত বেড়ে যাওয়ায় ও ফসল €ঠার মুখে 
গমের দাম কন থাকায় আনেক কুষকই এখন সরষে 
চাষের দিক কৃকেছেন। সেচগ্রাপ্ু এলাকায় 
সরষে চাষের জমি এখন ক্ৰমবৰ্ধমান ৷ 

সরষের চ:ষ বাড়ানোর জন্য এবং এ সঙ্গে 
গড় ফলন বাড়ানোর উদ্দেশ্যে যে সমস্ত কৰ্মসূচী 
নেগুয৷ সম্ভব ত! এখানে বিশদভাবে আলোচিত 
হল। 

(১) পশ্চিমবাংলায় ব্যাপকভাবে টে।রি 
সরষের চাষ হযে খাঁকে--মোট সরষের জমির 
শতকব। প্রায় ৪*--৫* ভাগে। টোরির কুল 
প্রনিষেক জাতীয় বলে কৃষকের নিজের ঘরে 
রাখ! বীজ বছরের পর বছর বৃনলে এর কলন 
ক্ষমত| ক্রমশঃ কমে যায়। অথচ এখানে 
নীতক|ল ক্ষণস্থায়ী হওয়ার জন্য এবং সরষে চাষ 
সাধারণতঃ অসেচ এলাকায় হয় বলে স্বল্প-মেয়াদী 
টোরি কৃষকদের বেশী পছন্দ! বহরসপুরের 
তৈলবীজ গবেষণ। কেন্দ্র থেকে টোরির যে জ৷তটি 
বহুদিন আগে উদ্ভাবিত হয়েছে ত! হল বি-৫৪ ৷ 
এই জাত ৭৭--৭৫ দিনে পাকে, একর প্রতি গড়ে 
৩--৪ কুইণ্টাল ফলন দেয়! বহুমখা শস্য-পৰ্যায়ে 
আউশ ধান ব! প'টের পরে এবং গমের আগে 


১২ 


এই জাতের চাষ কর! যায় । ত|ই এখন কৃষকদের 
দেশী জাতের বদলে এই উন্নত জাতটি ব্যাপকভাবে 
চাষের আযোজন করতে হবে যাতে বিন! সেচের 
চাষেও শুধমাত্র বীজ পাপ্টে ফলন আনেক বাড়ানে! 
যায়। 

(২) সেচ্প্ৰ।৷ এলাকায় পাট বা আউশ 
ধান ব! স্বল্ভমেয়াদী অধিক ফলনশীল ধানের পরে 
রাই সরষের চাষকে জনপ্রিয় করা । কারণ 
এরাজ্যে সরষের মোট উৎপাদন বাড়াতে গেলে 
রাই সরষের চাষ বাড়াতেই হবে। এঞ্জন্য সেচ 
ছাড়! প্রিমাণমত সারও দিতে হবে। কয়েক 
বছর আগে রাণাখাট, ফুলিয়৷ ও বর্ধমান ফামে 
প্রায় একমাস ভান্তর তিনবার সেচ দিয়ে রাই 
টি-৫৯ (বরুণ!) জাতের চাষ করে একর 


৮ কৃইণ্টাল ফলন পাওয়া! গিয়েছিল। সারের 


পরিমাণ ছিল একর প্রতি নাইউ্রে!জেন ৩০ কেজি, 
ফসফেট ১০ কেচ্ছি ও পটাশ ১০ কেজি । এছাড়া, 
বহরমপুর কৃষকের জমিতে ২ বার সেচ দিয়ে 
রাই বি-৮৫ জাতের চাষ করে একরে ৬২ কুইপ্টাল 
ফলন পাওয়া! গিয়েছিল। প্রথম সেচ দেওয়! 
হয়েছিল ফুল আসার সময় ও দ্বিতীয়বার সেচ 
দেওয়! হয়েছিল দানা! পুষ্ট হওয়ার সময় ৷ সারের 
পরিমাণ ছিল একর প্রতি ২০ কেজি নাইট্রোজেন, 
১০ কেজি ফসফেট ও ১০ কেজি পটাশ। নিট 
লাভ হয়েছিল একরে ৬১৭'২৫ টাক! অথচ গম 
চাষে লাভ হয়েছিল ২৮৭৫৫ টাকা । লাভের 
অঙ্ক উল্লেখযোগ্য বই কি! 

(৩) ভালভাবে সার দিয়ে এবং ২-৩ বার 
সেচ দিয়ে বিভিন্ন জাতের সরষের চাষ করলে কি 
পরিমাণ ফলন পাওয়া সম্ভব, তা পর 
পৃষ্ঠায় দেওয়া হল । 





বসুন্ধর| £ আশ্বিন : ১৩৮৮ 


উন্নত জাত বিনা সেচের চাষে সেচ ও সায় দিয়ে 
05 সাধ।র। কৃষকের ভালভাবে চাষ করলে 
জমিতে একর প্রতি একর প্রতি সম্ভাব্য 
_গড় কলন (কুইষ্টাল) ফলন ( কুইটাল) _ 
টোরি বি-৫৪ দেড় পাচ 
রাই [(বি-৮৫ দেড় সাত 
টি-৫৯ ( বরুণা ) এক আট 
এগ্রেষ্ট মিউটাণ্ট এক ছয় 
শ্বেত সরষে এক ছয় 


(৪) গভীর নলকুপ, নদীসেচ প্রকল্প বা 
অগভীর নলকুপ প্রভূতির দ্বার। সেচপ্ৰ৷ণ এলাকায় 
গ1ধযরণতঃ অন্যান্য অর্থকরী ফসলের বদলে 
কৃষকর। সরষের চাষ করতে চান না। সেক্গেতে 
সেচগ্রাপ্ত এলাকার প্রাস্তবর্তী জমিতে রাই এর 
চাষ করে যদি অন্ততঃ হুবার (একবার ফুল জাসার 
সময় ও আর একবার দান! পুষ্ট হওয়ার সন্য ) 
হালক! নেচ দেওয়া যায়, তাহলেও বিনাসেচের 
ফসলের চেয়ে শতকরা প্রায় ৫৮ ভাগ বেশী ফলন 
প1য। সন্ভব । 

(৫) চলতি বছরে সরষে চাবে কৃষকদের 
উৎসাহিত করার জন্য সরক।ী কুষি বিভাগ 
আড়াই হাজার প্রদশনক্ষেত্র স্থাপন ‘এবং ৬৪ 
হাজার মিনিকিট বিতরণের সিদ্ধান্ত নয়ছেন। 


প্রতিটি প্রদর্শনক্ষেত্র ও মিনিকিটের আয়তন গ'ৰ 
এক বিঘা। প্রতিটি মিনিকিটের জন্ত প্রয়োজন” 
এক কেন্জি বীজ ও দশ কেজি ইউরিয়া নির্বাচিত 
কুষকদের ছেওয়। হবে। একমাত্র মিনিকিট 
প্রকল্প বাবদ রাজ্য সরকারের বায় হবে তেইশ 
লক্ষেরও বেশী টাক! । 

রাজ; সরকার সরষের উৎপাদন বাড়িয়ে 
স্বযস্তরতা লাভের দিকে এক বিরাট পদক্ষেপ 
নিয়েছেন ৷ কিন্তু এই কন%চ:র সাফল৷ সম্পূর্ণ- 
ভাবে নির করবে এ রাজ্যের কৃষকদের জাম্রিক 
সহযোগিত। ও এ কনিষ্ঠ উদ্ধামের ওপর । আমর! 
আশ] রাখি উৎসাহী কৃষকদের সন্মিলিত উদ্যোগে 
ও একাম্তিক প্রয়াসে এই ব্যাপক কৰ্মনূচী 
সাফলামণ্ডিত হৰে ! 






৫১০৮৮ ‘785 


আমাদের মত গাছপালারও প্রাণ আছে । 
তাই বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজন আছে 
খাদ্যেশ্বও ৷ 

গাছপালার স্বাভাবিক বাড় ও পৃষ্টচির 
জন্য মোট ১৬টি খাদ্য উপাদান প্রয়োজন 
তবে নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাশ 
এই তিনটিই বেশী পরিমাণে দরকার ৷ 
তাই এদের বলা হয় “মুখ্য উপাদান” ৷ 


এই তিনটি উপাদানের সব ক'টির জন্যই 
গাছপাল৷কে সাধারণত মাটি অথবা 
সারের ওপর নির্ভর করতে হয়। তবে 
এদের কোনটার চাহিদাই সব ফসলের 















নর) 


নর পরার 


২ 


১২বি, রাসেল স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭১+ 
ফোন নং ঃ ২১২৬৩১--৩৫ 


৷ 


বেলায় এক নয় । আবার সব জমিতেও 
এরা একই মাত্রায় থাকে না। কখনও বা 
একই জমিতেও থাকে আশমান-জমিন 
ফারাক ৷ স্বভাবতই সার প্রয়োগের মান্না 
প্রোপরিভ';ব নির্ভর করে মাটির 
গুণাগুণের ওপর । 

মাটির এই গুণাগুণের ভিত্তিতে সুষম 
সার প্রয়োগই হচ্ছে অধিক ফলন ও 
বাড়তি লাভের মূল চাবিকাঠি ৷ মাটির 
গুণাগুণ জানার সহজ উপায় মাটির 
নমুনা পরীক্ষা করিয়ে নেওয়া ৷ এতে 
লাভ অনেক । সারের অপচয় ও কম 
ফলনের আশংকা কমবে। সুনিশ্চিত হবে 
অধিক ফলন ও বাড়তি লাভ । 


তাই মাটি পরীক্ষার বিস্তারিত খবর 
জানবার জনা সরাসরি আপনার এলাকায় 
ভারত-জামান সার প্রশিক্ষণ প্রকল্পের” 
কর্মীর সঙ্গে যোগাযোগ করুন ও 
বিনামূলো মাটির নমুনা পর্লীক্ষা করিয়ে 
নিন । 











উন্নত পদ্ধতি সম্বন্ধে কৃষকদের সচেতনত| 
বাড়ার সঙ্গে রাসায়নিক সারের চাহিদাও 
ক্রমাগত বাড়ছে । এর অন্যতম প্রধান কারণ? 
জৈব সারের ঘাটতি । সার ব্যবহারের পরিমাণ 
সম্বন্ধে একট! মোটামুটি ধারণ পাওয়ার জন্য 
কয়েক বছরের নাইট্রোজেন সার ব্যবহারের 


খতিয়ান এখানে তুলে ধর! হ'ল। 


























নাইট্রোজেন (+**০ টন) 
বছর খরিফ রবি মোট নাইট্ৰোজেন 
১৯৭৪-৭৫ ৭৩৯”৫ ১০২২ ১৭৬৫৭ 
১৯৭৫-৭৬ ৭৪৩+০ ১৪০৫৬ ২১৪৮৬ 
১৯৭৬-৭৭ ৮৬৪০ ১৫৯৩১ ২৪৫৭:১ 
তবে নাইট্রোজেনের চাহিদার অনেকটাই - 
মেটাতে হয় বিদেশ থেকে আমদানী করে। 
ফলে অপচয় হয় বহুমূল্য বিদেশী মুদ্ৰার। 
১৯৭৭-৭৮ সালের কথাই ধর! যাক । 
১৯৭৭-৭৮ সাল ১৯৭৮-৭৯ সাল 
আমদানী খরচ আমদানী খরচ 
(হাজার টন) (লক্ষ টাক!) | (হাজার টন) 
ম্যামো: সালফেট ২৮ ২৮ ৩৪২৯ ২৬১৪ হাজার টাক! 
ইউরিয়া! ১৪৯৮'৮ ১১৮৪৫* ২,২১৮'৩ ২:৮৪৯৩ লক্ষ টাক| 
ক্যালসিয়৷ম 
আ্যামোঃ নাইদ্ৰেচ ১৪’৩.’ ১২৪ ১১৫৭ লক্ষ টাক! 
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সুতরাং বিদেশী মুদ্রার এই বিপুল ব্যয়ভার 


কমানোর জন্ত এখনই ব্যবস্থা নেওয়! প্রয়োজন ৷ 
অন্ততঃ নাইট্রোজেনের চাহিদার কিছুটা! জেল 
সার ও প্রাণীজ সারের বাবহার বাড়িয়ে 
অনায়াসে মেটানো যায়। এই পরিপ্রেক্ষিতে 
নীল সবুঞ্জ স্টাওল! ও জেল! সার প্রয়োগের 
সাফল্য এক উল্লেখযোগ্য সম্ভাবনার স্বত্রপাত 
করেছে । 
অনেক উন্নয়নশীল দেশই ঝ্রাৎল। ও 
খ্যাজোলার মুক্ত নাইট্রোজেন আবদ্ধ করার 
ক্ষমতাকে কাজে লাগানোর দিকে (বশেষ গুরুহু 
দিয়েছে। চীন, ভিয়েতনাম প্রভাতি দেশ 
এ।জোলার মাধ্যমে বাতাসের মুক্ত নাহট্রোজেন 
আবদ্ধ করার ক্ষমতাকে কাজে লাগানোর 
ব্যাপারে অনেকট। এগিয়ে গেছে। তাছাড। 
শ্যাওল! সার ব্যবহারের ক্ষেত্ৰেও ফি:লপ।ইনস, 
জাপান ও চীন অনেক এগিয়ে রয়েছে। নীল 
সবুজ স্যাৎল! বাবহারের অভিজ্ঞতা তুলনামূলক- 
ভাবে নতুন। ভারতীয় কাব অনুসন্ধান 
পরিষদের বিভিন্ন পরীক্ষা-নিবীক্ষায় শ'ল সবুজ 
শ্যাওল| ও এ্যাজে|ল! ব্যবহারের ক্ষেত্রে উল্লেখ- 
যোগ) সাফল্য অর্জন কর। সস্তব হয়েছে। 

নীল সবুজ শ্য।ওলার নাইট্রোজেন আবদ্ধ 
করার ক্ষমত। অনেক কাল থেকেই শোন! 
যাচ্ছিলে।। কিছু কিছু প্রজাতির ক্ষমতা এতোই 
বেশী যে এদের মাধ্যমে নাইট্রোজেন সারের 
চাহিদার ৩০ শতাংশ অনায়াসেই মেটালে। 
সম্ভব। ধানের চাষেই এই ধরণের সার বিশেষ 
কার্যকরী । ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদে 
উদ্ভাবিত নীল সবুজ শ্যাওলা তৈরীর পদ্ধতি 
এখানে আলোচন! কর! হচ্ছে । এই সারের 


টীকার ব| কালচারের একটি প্যাকেটের দম 
পড়ে ৪ টাকার মতে! ৷ Aulosira, Toly- 
pothrix, Seytonema, Nostoc, Ana- 
baena ও Plectonemaর মিশ্রণ এই টীকাতে 
পাকে। পরিবর্ধন পদ্ধতি নীচে দেওয়| হোল। 

১) (৬১৫৩৯) মাপের লোহার পাঁত ব। 
সিমেণ্টের ট্রে তৈরী করুন । তবে পরিমাণ কি 
হবে তার ওপর নিভর করে ট্ৰের মাপ বাড়ানে। 
ব। কমানো ষাবে। 

২) ৮--১০ কেজি দে|-আশ মাটি ট্রেতে 
ফেলুন। ২০০ গ্রাম সিঙ্গল সুপার ফসফেট ও 
১ গ্রাম সোডিয়াম মলিবডেট এই মাটির সঙ্গে 
ভাল করে মিশিয়ে দিন। 

৩) ২--৬ জল দিয়ে ট্রে ভরে ফেলুন মাটি 
হয় হলে চুন দিয়ে শোধন করে নেওয়া ভাল। 
জলের পরিমাণ বাতাসের আর্ত! ইত্যাদির 
উপর নিভর করবে। তবে মোটামুটিভাবে এ 
পরিমাণ জল লাগবে। 

৪) ট্ৰের মাটি জলের নীচে থিতিয়ে গেলে 
শাওলার টীক! ট্রের জলের ওপর সমানভাবে 
ছড়িয়ে দিন। তারপর ট্রে খোল! বাতাসে ও 
ঝোদ্রে রাখুন। 

৫) গরমের সময় শ্যাৎলার বুদ্ধি দ্রুত হয়। 
৭ দিনেই মাটির ওপর শ্যালার মোট! স্তর 
জন্মায়। অনেক সময় ভেসেও ওঠে। জল 
তাড়াতাড়ি বাষ্পীভূত হ’লে মাঝে মাঝে জল 
দিন। শ্যাওলার স্তর ঘন হয়ে গেলে জল 
দেয়! বন্ধ করুন। 

৬) ট্ৰের জল শুকিয়ে যেতে দিন ৷ 

৭) শ্যাওল! মাটির উপর থেকে চেঁছে নিন 
ও পলিথিনের ব্যাগে সংরক্ষণ করুন ৷ 
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৮) তারপর আবার ট্রে আগের মতে! জল 
দিয়ে ভরে ফেলুন ও শুকনো একসুঠে। শ্যাওলার 
টুকরে! জলের ওপর ছড়িয়ে দিন৷ এইভাবে 
সারা বছর ধরে শ্যাৎলার উৎপাদন অব্যাহত 
রাখা চলে। ভবে সাধারণতঃ ৪ বার স্কা[ওল| 
ভোলার পর মাটির পরিমাণ কমে যায়। তখন নাটি 
'আবার দিতে হবে। মাটির পি. এইচ. নিরপেক্ষ 
থাক! ভাল। মাটির সঙ্গে সিঙ্গল সুপার 
কসফেট ও এযামোনিয়াম মলিবডেটও দিতে 
হবে। প্রতিবার ৬১৫৩৯ মাপের ট্রে থেকে 
১'৫--২ কেজি শ্যাওল! তোল! সম্ভব ৷ 

৯) মশ। ও অন্তান্ত পোকার উপদ্ৰব থেকে 
শ্যাওল| বাঁচানোর জন্য ফকলিডল ( ০০.১) 
অথবা! প্যারাথিয়ন (*'*০০৭৫ পি. পি. এম ) 
অথব। কাৰ্বফুরান ( ৩ শতাংশ দ:ন1) প্রতি ট্রেতে 
২৫ গ্রাম হিসেবে দেওয়া ভাল। 
ধান চাবে এ্যাজোলার ব্যবহার 

কটকে অবস্থিত কেন্দ্রীয় ধান গবেষণ! কেন্দ্রে 
গ্যান্জোল। ধানক্ষেত্রে প্রয়োগ করে উল্লেখবোগ। 
সাফল্য অর্জন কর! সম্ভব হয়েছে। এ্যাজোল। 
এক শ্রেণীর ফার্ণ জাতীয় উদ্ভিদ৷ এই উদ্ভিদের 
পাতার এক শ্রেণীর নীল সবুজ শ্যাৎল! 
( Anabaena 4201186 ) ডের! বাধে । এর। 
বাতাসের নাইট্রোজেন ধরে রাখে। প্রজাতির 
উপর নির্ভর করে ৭--১৫দিনে ১*--১৫ টন সবুজ 
পদার্থ এ্যাজোল। চাষ থেকে পাওয়| যায়। ফলে 
হেক্টর প্রতি ২৫৪০ কেজি নাইট্ৰে।জেন 
সংযোঞ্জন সম্ভব হয়। হেক্টর প্রতি ৩২৫ টন 
সবুজ পদার্থ এযাজোল! থেকে প্রতি বছরে 
উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ প্রায় ৮০০ কেচ্চি নাইট্রো- 
জেন প্রতি ন্ছর প্রতি ভেররে এাজোলার 


বন্ুদক্ধর। £ আশ্বিন £ ১৩৮৮ 


মাধ্যমে সংযোজন কর! সম্ভব। গ্রাজোল। 
উৎপাদনের জন্য ৫--১* সেমি, জল, ৮--২৫ 
কেজি ফসফেট প্রতি হেক্টরে ও ৮০০ কেজি 
তাজ! এ।জে।ল। দিয়ে ৮--১০ দিনে এক একর 
জমি ছেয়ে ফেল। ষায়। 
এাজোলার পরিবর্ধন 

এযাজে।ল! তৈরীর সময় টীকার পরিমাণ 
ও ধান রোয়ার সময়ের উপর নির্ভর করবে। 
জুনের শেষে ধান রোয়ার কাজ সুরু করতে হলে 
নে মাসের মাঝ।মাঝিই এযাজে।ল! তৈরীর কাজ 
আরম্ভ কর। দরকার । তবে এজন্য তখন অন্ততঃ 
৪ কেজি প্রাথমিক এ্যাজোলার টীকা প্রতি একর 
ধান চাষের এলাকার জঙ্য দরকার হবে। 
৪ কেন্জি এাজোল| ৪ মিটার লম্বা ও ৩ মিটার 
চণ্ড়| এলাকায় প্ৰয়োগ করে এ্যাজোল! তৈরীর 
কাজ সুরু কর| বায়। ৩৬ গ্রাম সিঙ্গল স্বুপার 
ফসফেট ও ১ গ্রাম ফিউরাডানের সঙ্গে মেশানো 
হয়। ৭ দিন পরে ৪ কেঞ্জি এাজোল! পরিবর্ধিত 
হয়ে ১২ কেজিতে পরিণত হয়। এ পরিমাণ 
এাাজোলা তখন ৫ মিটার ১৬ মিটার এলাকায় 
পূর্বোক্ত মাত্ৰায় বল! ফসফেট ও ফিউরাডান সহ 
পরিবর্ধন কর| সম্ভব । ১ সপ্তাহ পর এ্যাজোলার 
পরিমাণ দাড়াবে ১০% কেজি। এঁ পরিমাণ 
তখন ২* মিটার ১৯১৫ মিটার আয়তন এলাকায় 
৩--১০ কেজি ফসফেট ও ২০০ গ্রাম ফিউরাডান 
সহ পরিবর্ধিত কর! হবে। এর কলে ১০০০ কেজি 
এজোল। তৈরি হবে। ১ টন এ্যাজোল! তখন 
১ একরে প্রয়োগ করে এক সপ্তাহে ৩--৪ টন 
এ্যাজোলা উৎপন্ন হবে । 
যুল কেতে এ্যাজোলার প্রয়োগ 

এ্যাঞ্জোল। ছু'ভাবে ব্যবহার করা ঘায়। 


বহ্ধুন্ধর! £ ত্রয়োত্রিংশ বর্ষ £ ৬ষ্ঠ সংখ্য। 


প্রথমতঃ সবুজ সার হিসেবে চার! রোয়ার আগে 
প্রয়োগ করে এবং দ্বিতীয়তঃ ধানের সাথে যৌথ 
ভাবে চাষ করে। ছুটি পদ্ধতিই ভারতের পক্ষে 
উপযোগী ৷ 

ক) সবুজ সার হিসেবে £ এক একর জমির 
জন্ত ৮০০ কেজি এ্যাজোল গাছ দরকার হবে। 
খানের চার! বোনার আগে সেচ দিয়ে মূল জমি 
কাদ। করতে হবে। দীঁড়ানো জলে এযাঞ্জোল| 
স্থুষম অনুপাতে জলের ওপর ছড়িয়ে দিতে হবে ৷ 
পরবর্তী ৭ দিন জমিতে স্ুনিশ্চিতভাবে ৫--৬ 
সে, মি, জল ধরে রাখতে হৰে। ৭ দিন পরে 
এ্যাঞ্জোল| পরিবর্ধিত হয়ে ৪ টন সবুজ সার 
সৃষ্টি হয়। ৪ টন সবুজ সার থেকে ২০-২৫ 
কেজি নাইট্রোজেন প্রতি হেক্টরে পাওয়া! যায়। 
এ্যাজোলার স্তর তৈরী হওয়ার পর ঘুর্ণায়মান যন্তৰ 
দিয়ে ব| ঘেঁটে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে 
হবে ৷ অন্যথায় পচতে সময় একটু বেশী লাগবে। 
তারপর চার! লাগাতে হবে ৷ 

খ) সাথী ফসল হিসেবে £ যেখানে চার! 
রোয়ার আগে পর্যাপ্ত জল পাওয়া সম্ভব নয় 
সেখানে ধানেরচারার শিকড় মাটিতে ভালোভাবে 
বসার পর এাজ্জোপ। প্রয়োগ করতে হবে। 
একর প্রতি ৪০০--৮০০ কেঞ্জি এযাঞ্জোল| 
৩--১০ কেজি ফসফেট সহ ও ১০* -২০* গ্রাম 
ফুরাডান সহ প্রয়োগ করতে হবে। এরপর 


ক্ষেতে জল ধরে রাখতে হবে। এ্যাঞ্জোলার 
স্তর তৈরী হওয়ার পর মাটির সঙ্গে ভালে| করে 
এ্যাজোল! মিশিয়ে দিতে হবে। তবে তার আগে 
জল নিকাশ করতে পারলে ভালে! ৷ 
মরসুমেয় পর গ্যাজোলার টীকা সংরক্ষণ 

মরসুমের পর এ্যাজে!লার কালচার ব! টীকা! 
ত মিটার লম্ব। ও ২ মিটার চওড়। বাক্সে সংরক্ষণ 
কর! ভালো। ছোট ছোট বাক্স ১০ সে; মি, 
গভীর জলে রাখতে হবে ৷ তবে ৩*--৪০ সেমি, 
গভীর জলেও এাজোলার বৃদ্ধি তেমন ব্যাহত 
হয়না। এযাজোলার স্তর হওয়ার পর শতকর। 
৭৭--৮০ ভাগ গাছ প্রতি সপ্তাহে তুলে নিতে হবে 
এবং কম্পোষ্ঠ তৈরি করতে হবে। তবে সদ্য 
তোলা এ্যাজোল৷ মরস্থমের পর পশুর খাবার 
হিসেবেও ব্যবহার কর! চলে। বাকি শতকর! 
২০--৩০ ভাগ গাছই এঁ ট্রে আবার ছেয়ে ফেলার 
পক্ষে যথেষ্ট৷ মে ও জুন মাসে টীকা কম 
তাপমাত্রায় রাখতে হবে। তাই গাছের নীচে 
ছায়ায় এ সময় বাক্সগুলি রাখার স্থপারিশ করা 
হয়। ৪০ সেন্টি গ্রেডের বেশী জ্বলের তাপমাত্রায় 
বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। আবার ৫” সেন্টিগ্রেডের 
কম তাপমাত্রায়ও বুদ্ধি ক্লথ হয়। 

স্নৃতরাং প্রাণীজ সারের মধ্যে খুব কম খরচ 
ও কন পরিশ্রমে নাইট্রেরজেনের চাহিদার 
অনেকটাই ধান চাষে নেটানে| সম্ভব । 





+ 


ডঃ স্থধাংশু ভূষণ চট্টোপাধ্যায় 


উচ্চফলনশীল ধান ও গমের চাব সুরু হওয়ার পর পশ্চিমবঙ্গে খাগ্াশস্ত উৎপাদন 
বাড়াবার জন্য রবি মরস্ুমে গম ওপরে বোরোধানের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়| হয়। ধরে 
নেওয়! হ'য়েছিল যে, মোট খাগ্শস্তের ২৫ থেকে ৩* ভাগ গম ও বোরোধান থেকে আসবে। 
এই চিন্তাধার! রূপায়ণের ফলে গোড়ার দিকে সাফল্য আসলেও, বিগত কয়েক বছরের ফলনের 
ধার! একটু অন্ত খাতে যাচ্ছে এবং খাগ্ভশস্তের সামগ্রিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে চিন্তার কারণ হ'য়ে 
দাড়াচ্ছে। অবস্থা বোঝার জন্য দুটি পরিসংখ্যান দেওয়া হলে! ৷ 








(হাজার টনের হিসাবে ) 

ক খ গ খ+গ -_ ক এর হিসাবে 
বৎসর খাগ্ভশস্তের বোরে। গম খ+গ্-এর 

মোট উৎপাদন শৃতকর! অংশ 
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* ১৯৭৮ সালের বন্ার পর বোরোর চাষ অস্বাভাবিক বেড়ে যায় এবং আমন ধানের 


বিশেষ আধিকারিক, কৃষি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ । 


১৯ 


বন্যার ক্ষতির দরুণ বোরো ও গমের ফলন আনুপাতিকভাবে বেশী হয়। 
+ আনুমানিক, চূড়ান্ত হিসাব এখনও পাওয়া! যায়নি। 


বন্ধুন্ধর! : ত্ৰয়োত্ৰিংশ বর্ষ £ ৬ সংখ্য! 





গমের এলাকা, উৎপাছন ও (হেক্টরপিছু গড় ফলন 
এলাক! মোট উৎপাদন হেক্টর প্রতি গড় কলন 
বৎসর (হাজার হেক্টরের (হাজার টন ( কুইণ্টাল হিসাবে ) 
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+ আনুমানিক, চূড়ান্ত হিসাব এখনও পাওয়| যায়নি ৷ 
১৯৮০-৮১ সালের এলাকা! ও উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ছিল যথ!ক্রমে ৬:৪*:০০০ হেক্টর ও 
১৪ লক্ষ টনের । 


গোড়ার দিকে সাফল্যের উপর ভিত্তি করে পশ্চিমবঙ্গে সামগ্ৰিক থাদ্ৃশহ্য উৎপাদনে 
গমের উপর বিশেষ জোর দেওয়| হয়েছে। ষষ্ঠ পঞ্চবাধিক পরিকল্পনায় লক্ষ্যমাত্রার প্রায় ১৬ 
শতাংশ অর্থাৎ ১১০ লক্ষ টনের মধ্যে আনুমানিক ১৮ লক্ষ টন ( ষষ্ঠ পঞ্চব1ধিক পরিকল্পনার শেষ 
বৎসরে ) গম থেকে পাওয়! যাবে বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। 

গমের উপর গুরু দেওয়ার কারণ বোরে! চাষ বড় রকম বাড়ার সম্ভ!বন! নেই । 
কেননা বোরে! চাঁষ সেচের জলের উপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীল । সেচের সরবরাহের নিশ্চয়তা 
ন! থাকলে বোরো চাষ সম্ভব নয়। বোরে| চাষে জলের চাহিদ৷ গম্রে থেকে অন্ততঃ ৫-৬ গুণ 
বেৰী। তাছাড়া অর্থলগ্রীও করতে হয় বেশী। বোরো চাষে রোগ পোক। প্রভৃতির দরুণ ক্ষতির 
বুকিটাও থাকে বেশী ৷ আউশ ও আমন ধানের ফলন অনেকটা! আবহাওয়! ও বৃষ্টিপাতের উপর 
নির্ভরশীল । খর! বন্তা। জলের অভাব এবং সময়মত বৃষ্টি না হওয়ার দরুণ আব।দে দেরী 
প্রভৃতি বাধ! বিপত্তি কোথাও না কোথাও দেখা যায়। তাছাড়| বর্তমানে রোগ ও পোকার 
সমস্য খরিফ নরনুমে দেখ! দিয়েছে । সেইদিক থেকে বিচার করে গমের উপর গুরুত্ব দেওয়| 
স্বাভাবিক । কিন্তু দেখ! যাচ্ছে যে এলাক1, মোট উৎপাদন, গড় উৎপাদন তিনটিই নীচের 
দিকে নামতে সুরু করে দিয়েছে । নিম্নগামী প্রবণত! যদি বন্ধ ন! কর| যায়, গমের উৎপাদন 
কমতে থাকবে ও খাদ্ধশস্ের চাহিদ। ও উৎপাদনের মধ্যে পাৰ্থক} আরও বেড়ে ঝবে। 


সঙ 
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বসুন্ধর! £ আশ্বিন £ ১৩৮৮ 


প্রথম দিকে গম চাষের সফলতা! আমাদের মনে ধারণ! সৃষ্টি করেছিল যে, গমের চাহৰ 
ভিত্তি সুদৃঢ় হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে । বীজ, সার, জল সরবরাহ অব্যাহত থাকলে, গমের চাষ ও 
উৎপাদন ধীরে ধীরে বাড়তে থাকবে। কিন্তু নানা কারণে কার্ধশ্ষেত্রে তা হয়নি। সেই 
পরিপ্রেক্ষিতে প্রযুক্তিবিস্তার দিক থেকে কি অভাব আছে তার বিশ্লেষণ কর! প্রাসঙ্গিক ৷ 
১। প্রন্গাতি / 

বর্তমানে বেশ কয়েক বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গে একমাত্র সোনাকিক! গমের চাষ কর। 
হ’চ্ছে। জনকের চাব কয়েক বছর আগে স্থুরু হয়েছিল, কিন্তু কৃষকর! গ্রহণ করেননি । 
ইউ, পি. ২৬২ র চাষ খুব সামান্ত হ'চ্ছে। সোন!লিকার কয়েকটি বিশেষ গুণ আছে, যেমন 
সবথেকে আগে কুল আসে, ষ| পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে বিশেষ উপযোগী ৷ শীত অপেক্ষাকৃত ্বষটস্থা'য়ী 
বলে, বিভিন্ন ধরণের মাটি ও প্রাকৃতিক পরিবেশে খাপ খাইয়ে নিতে পারে এবং ভাল 
ফলন দেয়। দেরীতে বুনলেও ভাল ফলন পাওয়া ষায়। দানা বড়, দেখতে আকৰ্ষণীয়; 
অনুখাৱের অভাবে ব| অন্তান্ত কারণে শিষে দান! বাধার বিষয়ে কোনও অসুবিধা! হয় ন! ৷ যদিও 
জনক, এমনকি ইউ.পি ২৬২ জাতের গমে দানাহীন শিখ পাওয়া যায়। সোনালিকাতে কিন্তু 
ত| বিরল। কিন্তু বৰ্তমানে সোনালিক! গমের পাতায় বাদামী মরিচ! রোগ খুব ব্যাপকভাবে 
দেখা যাচ্ছে । বিশেষ করে মাথের বৃষ্টি হওয়ার পরই ৷ অনেকক্ষেত্রে মাঘের মাঝামা!ঝ থেকেই 
রোগ দেখ! যাচ্ছে এবং আক্রমণও খুব বেশী হচ্ছে । দানা ধৰবার আগে বা মুখে মরিচ! রোগের 
জোরদার আক্রমণ হ’লে ফলন বেশ কমে যায়। সোনালিক।র রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষত! 
বহুলাংশে নষ্ট হয়েছে । সোনালিকার পরিবর্তে মালবীয়া ১২, এইচ. পি ১১০২) এইচ. পি ১৩০৩, 
এইচ. পি ১২*৯% কে ৭৪১০ ( শেখর ), ইউ. পি ১১৫; এইচ. ডবলু! ১৩৫, ইউ. পি ২৬২, 
ডবল্যু. এল ৭১১ প্রভৃতি প্ৰঙ্গাতির ব্যবহারের কথ! বল৷ হ'চ্ছে। কিন্ত একমাত্র 
ইউ. পি ২৬২ ও ডবল এল ৭১১ ছাড়! প্রতিটি প্রজাতিতে বাদামী মরিচ। রোগ 'অল্পবিস্তর 


এবং পাতার ঝলসানো রোগ ( Leaf blight due to Alternariatritieina, Heimin- 


thosporium sativum) দেখ| যায়। ইউ. পি ২৬২ তে মরিচ! রোগের আক্রমণ কোন কোন 
জায়গায় বেশ কম দেখ! যাচ্ছে । ডবল এল ৭১১ প্রজ৷তিতে কারনাল বাণ্ট নামে রোগ খুব 
বেশী দেখ| যাচ্ছে। পাঞ্জাবে এই রোগের অতিরিক্ত প্রবণতার দরুণ ডব্লুযু, এল ৭১১ কে 
বাতিল কর। হয়েছে। যদিও পশ্চিমবঙ্গে এই রোগের প্রকোপ নেই বললেই চলে, কিন্তু সুপারিশ 
কর! বিপজ্জনক । 

এ পর্যন্ত যে সব প্রজাতি পরীক্ষ! করে দেখ! হয়েছে, তার মধ্যে এমন কোনও প্রজাতি 
পাওয়। যায়নি যার শিধ সোনালিকার শিষ বেরোনোর সময়ে বা তার আগে বের হয়। 
অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে একান্তই দরকার সোনালিকার মতো! কোন জলদি জাত যা এখনও 
পাওয়া যায়নি । সম্ভাবন৷পূর্ণ প্রজাতিগুলি গবেষণা ক্ষেত্রে দেখা হয়েছে, কিন্তু কতখানি 


২১ 
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গ্রহণযোগ্য হবে ত! কৃষকের মাঠে ব্যাপকভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষ! করে দেখ হয়নি । বর্তমানে যে 
পরিস্থিতি তাতে অন্ততঃ ৩--৪ বছর অপেক্ষা করতে হবে, সোনালিক।র বিকল্প হিসাবে গণ্য 
হ'তে পারে এমন কোন নতুন প্রজাতির জন্যা। সুতরাং ষতই দোষ থাকনা কেন, সোনালিকার 
উপর বেশ কিছুট! নির্ভর করতে হ'বে। ইউ. পি ২৬২ কিছুটা ব্যাপকভাবে প'চলন করে দেখা 
যেতে পারে। পি 
২। বীজ 

মাঠে ঘুরে দেখলে এই ধরণ! হওয়া স্বাভাবিক যে, গমের চাষে যে বীজ ব্যবহার হচ্ছে, 
তার বেশ কিছুট। নিকৃষ্ট মানের । “সে কৃষকের ঘরে রাখ! হো।'ক বা বাজ।র থেকে কেনা হো'ক। 
কৃষককে শেখান হয়েছে কি ভাবে বীজ সংরক্ষণ কর! উচিত। উন্নত মানের বীজ উৎপাদন 
করবার জন্য কিকি করণীয়, সে সম্বন্ধে বল! হয়েছে । উন্নত জাতের বীজ ব্যবহার সম্বন্ধে বল! 
হয়েছে, বীজ উন্নত মানের ন! হ'লে যে ফলন পাওয়া যায় না, সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ কর! হয়েছে। 
কিন্ত এই বিষয়ের গুরুত্ব পুরোপুরি অনেকে বোঝেননি। এই বিষয়ে আরও প্রশিক্ষণের 
প্রয়োজনীয়তা আছে। পশ্চিমবাংলার বাইরে থেকে বীজ ব্যবসায়ীরা যা আমদানী করেন 
তার মানও সব সময় উচু নয়। ফলে বীজ মিশ্রণ, বীজবাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব, আগাছ! যণ| 
ফ্যালাঘাস, বুনে। জই, করাত ঘাস প্রভৃতি আগাছার আবির্ভাব হ’চ্ছে। এককথায় বল। যেতে 
পারে যে নিকৃষ্ট মানের বীজ ব্যবহারও কম ফলনের জন্য বেশ কিছুটা! দায়ী। ফলন বাড়াতে 
গেলে বীজের মান বাড়াতে হ'বে। 
৩। চাষের ও পরিচর্যার ব্যবস্থ! 

(ক) গাছের পাশক।ঠির সংখ্য। ঃ গমের ঠিকমত ফলন পেতে হ’লে কতি ব্গমিটারে 
৪৫০ শিষ থাকার দরকার। উন্নত জাতের গমের চাষ প্রচলন হওয়ার পর থেকেই এই বিষয়ে 
দৃষ্টি আকর্ষণ কর! হচ্ছে। কিন্তু এখনও যেরকমভাবে ছড়িয়ে বীজ বোন! হয় ত|তে দেখ। 
গেছে বীজ সমানভাবে পড়ে না, ফলে কোথাও গাছ খুব বেশী ঘন; কোথাও পাতল! থাকে 
সমানভাবে গাছ থাকে না। এর মুল কারণ মনে হয়, পাট ব| আউশ ধানের চাষের পদ্ধতিকে 
গমের ক্ষেত্রে অনুসরণ কর|। পাট ও বোন! আউশে বীজ ছিটিয়ে বোন! হয় বেশ কিছুটা 
ঘনভাবে । নিড়ানি দেবার সময় আগাছা বেছে ফেলার সাথে গাছ পাতল! কর! হয়, যাতে সার! 
মাঠে সমানভাবে গছ থাকে। কিন্তু গমের বীজের হারে ঘনভাবে গাছ হ'বার সস্তাবন। নেই, 
তাছাড়| পাট ব| আউশ ধানে যেভাবে আগাছ| দমনের জন্য নিভানী দেওয়ার দরকার) গমে 
তার প্রয়োজন নাই, এবং সেভাবে নিডানী দেওয়| হয় না। সারিতে বীজ বোনার কথ! বল! 
হয়েছে । এজন লাঙ্গলের পিছনে বোনা, লাঙ্গল চালিত সীডড়িল, হাতে চালান সীডড্ৰিল, 
পোর! প্রথায় বোন! প্রভৃতি উপায় নেবার জন্য সুপারিশ কর! হয়েছে, কিন্তু কৃষকর। তাদের 
সাবেকী নিয়মেই বীজ বুনছেন। এইদিকে নজর না দিলে এবং যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ না 
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করলে প্রত্যাশিত ফলন কখনই পা ওয়! যাবে ন! । 

(খ) বীজ বোনার সময়: প্রাকৃতিক পরিবেশের ভিত্তিতে ভাল ফলনের জন্য বিভিন্ন 
অঞ্চলে বীজ বোনার উপযুক্ত সদয় এবং মে৷ট৷মুটি লাভজনক ভাল ফলন পেতে হ’লে কত 
দেরীতে বীজ বোন! চলতে পারে সে বিষয়ে অঞ্চলভিন্তিক সঠিক তথ্যের অভাব এবং মতপাৰ্থকয 
আছে। দেরীতে বোন! হ'লে রোগের বিশেষ করে বাদামী মরিচ! রোগের আক্রমণের দরুণ 
ক্ষতি হ'বার সম্ভতাবন! বেশী ৷ তাছাড়| চৈত্র মাস থেকে কালবৈশাখীর দরুণ ঝড়, বৃষ্টিতেও গম 
পাকার ও তোলার সময় ক্ষতি বেশীহবে। আবার আগে বুনলেও শীত পড়তে দেরী হ'লে 
গাছের বৃদ্ধি ভাল হবে না এবং অসময়ে ফুল আসর প্রবণতা হ'বে। সঠিক তথ্য না থাকার 
দরুণ, অনেক সময় অতিরিক্ত দেরী করে বোন! হয়, এমন কি জানুয়ারী নাসে৪ বুনতে দেখা 
গিয়েছে ৷ দেরীতে বুনলে শিষ ছোট হয়, দান| ভাল হয় ন|, রোগ বা কালবৈশখীর দরুণ ক্ষতির 
কথ| বাদ দিলেও । অনেক সময় ধান কেটে গম লাগানোর দরুণ দেরী হ'য়েযায়। এক্ষেত্রে 
উচ্চফল্নশীল স্বল্প মেয়াদী ধানের চাষ কর! উচিত এবং ধান কাটার পর অল্প চাষে গম করার 
দিকে নজর দিতে হবে। 

(গ) সার প্রয়োগ : গম চাষে কি পরিমাণ সার প্রয়োগ কর। উচিত, সে সম্বন্ধে তথ্য 
মোটামুটি জান। আছে। কিন্তু যতদূর দেখ! গিয়েছে ফস্ফেট ব্যবহারের বিষয়ে, বিশেষ করে 
যেধানে ফসফেট মাটিতে আবদ্ধ হয়ে যায় এবং গাছ সহজে ত! পায়না সেদিকে বিশেষ নজর 
দেওয়! হয়নি। ফসফেট সারের অভাব ঘটলে দানা ভাল হয় ন! ফলে ফলন কম হয়। দেরীতে 
বান! হ'লে ফসফেটের উপকারিত! আরও ভালভাবে দেখা যায়। স্তরাং ফস্ফেট সারের 
বাবহার, জমিতে ফস্ফেটের পরিমাণ এবং লভ্যতার দিকে বিশেষ নজর দেওয়| দরকার । 

অনেক এলাকায় বিশেষ করে উত্তরবঙ্গের তরাই অঞ্চলে বোরোন, জিঙ্ক প্রভৃতি 
অনুখান্তের অভাবের দরুণ গাছের বৃদ্ধি ব্যাহত হয় এবং শিষে দান! থাকে ন| ৷ গমের ভাল 
ফলনের জগ্ত এলাকাভিত্তিক অন্ুখাছা উপাদান প্রয়োগেরও টু সুপারিশ থাকার দরকার। 

ও। গম কাটা ও মাড়াই , 

ফাল্গুনের শেষ চৈত্রের গোড়া থেকেই মধ্যে মধ্যে ঝড় বৃষ্টি সুরু হয়। তরাই ভঞ্চলে 
বৃষ্টি সুরু হয়েও যায়, ফলে সময়মত গম কাটা, মাড়াই ঝাড়াই হ'তে পারেনা । এতে বেশ 
কিছুট। গম কৃষকের জমিতেই নষ্ট হয়। যন্ত্ৰচালিত মাড়াই ব্যবস্থার মাধ্যমে মাঠেই ফসল কেটে 
মাড়াই করে দান! বাড়ীতে আনতে হ'বে। পরে খড় আনলেই হ'বে। এই ব্যবস্থার দিকে 


নজর দেওয়! একান্ত দরকার। ন! হলে ফলনের কিছু অংশ মাঠেই নষ্ট হয়ে যাবে। 


বর্তমান অবস্থায় গমের ফলন বাড়াতে গেলে যে সব ব্যবস্থা নেওয়ার দরকার বলে মনে 
হয়, সেগুলি সংক্ষেপে আলোচন! কর! হ’চ্ছে। 
(১) প্রথমেই জোর দেওয়া উচিত সোনালিক!র বিকল্প কোন প্রজাতির অনুসন্ধান 
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করার। অন্যান্য প্রজাতিতে সোনালিকার যে গুণ আছে সেগুলি মোটামুটি থাকতে হ'বে। 
এবং প্রজননবিদের তথ্যের উপরই নির্ভর না করে গবেষণাক্ষেত্ৰে ও কৃষকের মাঠে সে বিষয়ে 
ভালভাবে পরীক্ষ| করে দেখতে হ'বে। 

(২) উন্নত মানের বীজ উৎপাদন ও সরবরাহ ব্যবস্থার দিকে নজর দিতে হ'বে। 
এই বিষয়ে সুষ্ঠু পরিকল্পন! প্রস্তুত করার প্রয়োজন আছে। রাজ্য বীজ কপৌরেশন ঠিক মত কাজ 
সুরু করলে বর্তমান অবস্থার অনেকখ!নি উন্নতি হবে বলে আশ! কর! যায়। 

(৩) কি প্রক্রিয়ায় সহজে সারিতে বীজ বোন! সম্ভবপর ত! উদ্ভাবনের দিকে বিশেষ 
নজর দিতে হবে। এর জগা বিশেষ প্রদর্শন ক্ষেত্র ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হ'বে ৷ প্রয়োজন 
বোধে সহজে চালানে। যায় এবং কম ব্যয়স।ধ্য বোনার যন্ত্রের কথ! ভাবতে হবে। মনে রাখতে 
হবে প্রতি বর্গমিটারে ৪৫০ শিষ ন! থাকলে ভাল ফলন পাওয়া যাবে ন!। 

(3) জমির সুষম সার গরয়োগের দিকে নজর দিতে হবে। বিশেষ করে ফসফেট সার 
ও অনুখান্থ উপাদান যোগান দেওয়ার ব্যাপারে যত্বশীল হবার দরকাঁর। এরজন্য অঞ্চলভিত্তিক 
সুপারিশ করতে হ’বে--মাটি পরীক্ষ। ও সার প্রয়োগের কার্কারিতার উপর ভিত্তি করে। 

(৫) প্রাকৃতিক আবহাওয়ার তারতম্য অনুসারে বিভিন্ন অঞ্চলে গমবীজ বোনার প্রকৃষ্ট 
সময় নির্ধারণ করতে হ'বে। এই বিষয়ে শুধু ফলনের উপর নির্ভর করলে চলবেনা? রোগের চাপ, 
ফসল কাট! ও মাড়াই প্রভৃতির দিকেও নজর দিতে হ’বে। 
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(৬) পরীক্ষ| করে দেখা গিয়েছে যে ধান কাটার পর জমি লাঙ্গল দিয়ে সারিবদ্ধভাবে 


_= চাষ করে বীজ বোনা চলে। গোট! মাঠ চাষ করার দরকার হয় না-_ শুধুমাত্র মাটিটাকে ফাঁক 


করে গম বীঙ্গ বুনে দিয়ে চাপ! দিতে হ'বে। তারপর চার! ভালভাবে উঠে গেলে সারির 
মধ্যের জমি হুইল হে! দিয়ে চাষ করে আগাছা ও ধানের গোড়াগুলি মাটি থেকে উপরে ফেলে 


জমিতেই মালচ হিসাবে ব্যবহার করলেই চলবে । তারপর ২১--২৮ দিনের মাথায় সেচ ও ' 


সার প্রয়োগে ভাল ফলন পাওয়! যায়। ধান সময় মত কাটলে জমিতে যে রস থাকে তা বীজের 
অন্কুরোদ্গমের পক্ষে যথেষ্ট । এই ধরণের স্বল্প চাষের স্ুবিধ! হোল, অন্ততঃ ১০--১২ দিন 
আগে বীজ বোন! যায় এবং বীজ বোনার আগে সেচের দরকার করেন! । রায়গঞ্জের মহকুমা 
কৃষি আধিকারিক এই বিষয়ে যথেষ্ট কাজ করেছেন এবং উর কাছে বিশদ তথ্য পাওয়া! যাবে। 


(৭) বর্তমানে বীজখামারে, গবেবণাক্ষেত্রে এবং কৃষকের জমিতে সমস্ত স্থপারিশমাকিক 
চাব করে দেখান দরকার যে ঠিকমত চাষ করলে গমের ভাল ফলন পাওয়া যায় এবং লাভজনক ৷ 
বিশেষভাবে আয়োজিত কৃষকদিবসে কৃষকদের সফল ও আদর্শ প্রদর্শনী ক্ষেত্র দেখানর বিষয়ে 


সচেষ্ট হ'তে হ'বে। আমাদের ধারণ! হয়েছিল যে গমের বিষয়ে আমাদের করণীয় কিছু নেই, 
কিন্তু কৃষকদের গম চাবে আগ্রহশীল করবার দরকার হয়ে পড়েছে, সেৱন্ত এই প্রদর্শনী ক্ষেত্রের 
বর্তমানে বিশেষ প্রয়োজন আছে । 

(৮) গম মাড়াইয়ের যন্ত্রের প্রচলন করতে হ'বে। এরজন্ত ভরতুকী ব্যবস্থার কথাও 
ভাবতে হ’বে আগ্রহী ক্রেতাদের জগ্ত। আাগ্রো-সার্ভিস সেন্টারের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও প্ৰান্তিক 
চাষীদের মাড়াই যন্ত্রের ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি করার দরকার । 

0৯) রোগের সমীক্ষা প্রতি বছরই নিয়মিতভাবে করতে হ’বে। সমীক্ষাতে বিভিন্ন 
প্রদ্জাতি, বোনার সময় ও আন্তু্টাওয়ার কি প্রভাব সে বিষয়ে যতদূর সম্ভব তথ্য সংগ্রহ 
করতে হ'বে। 

এই বিষয়ে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক আরেকটি বক্তব্য এই যে গমের শ্র1যামূল্য কৃষকরা যাতে 
পেতে পারেন সে বিষয়ে সচেষ্ট হ'তেই হ'বে, অন্তরায় কৃষকর! নিরুৎসাহ হবেন গমের চাবে। 

গমের বদলে বোরে! চাষের কথ| অনেকেই ভাবেন ব! সেইদিকে ঝুঁকেছেন। কোনটা 
লাভজনক ত| ভাবতে হ'বে। গমের হেক্টর প্রতি গড় ফলন ২ টন, বোরোর ২'৬-_ ২৮ টন; 
বেে| ধানের চাষে গমের ৪-_৫ গুণ বেশী জল লাগে। সারের খরচও বেশী। রোগ ও পোকার 
আক্রমণের ঝুঁকিও বেশী। বোরো চাব অনেক বেশী ব্যয়সাধ্য এবং ফসলও বেশীদন জমিতে 
থাকে এই বিষয়ে সামগ্রিকভাবে তথ্য সংগ্রহ করে একটি সুষ্ঠু নির্দেশনার প্রয়োজন আছে 


শ কৃষকদের সঠিক পদক্ষেপের জন্যে । 


২৫ মি) 





“জব কাছে ছোট ছেলে যেন আবদার করে, জাটির কাছে আবার তেষ়ি বরাবর 
দার কবিয়| আসিয়| । কত হাজার বছর ধরিয়। ওই বাটি শ্রাহাদের দাবী ৱিচাইয়া 
মাসিয়াছে ভ্রার যাহাই হোক ভ্রাজর। কখানো অন্ের অনাব অবু্ধব করি নাই কিন 
আন্তকান্ু যেন ব্ৰাষ্মাদেরু সেই অন্ধের অনাব ঘাটিয়াছে।” -_ রবীন্ুবাৰ 


এই অল্পের জভাৰ পূরণ করার জন্য প্রয়োজন মাটির পুর হিন্দৃস্তান 
সাধন। তাই আমরা বলি মাটি পরীক্ষা করান সর্বাগ্রে, তারপর স্কার্টিলাইজার 


দিন প্রয়োজন মত সার। ব্যবহার করুন হিন্দুস্থান সার ্‌ 
কর্পোরেশনের সুষম এবং ইউরিয়া। অফুরস্ত অন্নের ব্িশ্চিচ কপেরেশন 


বিপণন বিভাগ, 
৪১ নং চৌরঙ্গী রোড, 
কলিকাতা-৭০০০৭১ 
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ক্রস্লি ০1 সন্ক্কন্বে 
হলল্্রক্ষান্জী পাঙহ্ষকেল 


সযত্বে বিবেচনার পর পশ্চিমবঙ্গ সরকার রাজা কৃষি বিভাগ কর্তৃক কৃষকদের 
বিগত ১৯৮* সালের ৩১শে মার্চ পর্যস্ত প্রদত্ত নিম্নলিখিত ঝণুসমূহের অনাদায়ী 
বকেয়া অর্থ মকুব/হাস করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ৷ খণগুলি হোল: 
€ ব্বম্ন মেয়াদী কৃষি উপ৷দান খণ (রাসায়নিক সার, বীজ ও কীটনাশক ওষুধ )। 
6 গে! মহিষাদি ক্ৰয় খণ। 
9 অগভীর নলকৃপ, পাম্প ইত্যাদি বসানোর জন্য দ্রুততর খাদ্য উৎপ!দন 
'কর্মম্কচীর (Accelerated Food Production Programme) 
আওতায় খণ। 
ক ১ (ক) অসেচ এলাকায় ছয় একর পৰ্যন্ত জমির মালিক অথবা! সেচ এলাকায় 
চার একর পৰ্যন্ত জমির মালিক এবং ‘এ উৰ্ধসীম! পর্যস্তু জমির বৰ্গ৷দারদের বকে! 
খণ মকুব কর! হবে। সেচ ও অসেচ জমির মালিক/জমি চাষ করে এমন যে 


২৭ 


কোন খণ-গ্রহীত| কৃষক|বৰ্গাদারের খণ মকুব|হ্থাসের জন্য যে|গ)তা নির্ধারণে সেচ 
এলাকায় এক একর জমি অসেচ এলাকায় দেড় একরের সমান বলে গ্রাহা হবে । 

১ (খ) বকেয়া খণ মকুব ব| হাসের ব্যাপারে যার! নিজের জমি চাষ করেন ও 
বর্গায় অন্তের জমিও চাষ করেন তারাও উল্লিখিত ১(ক) উপ-অনুচ্চেদ বৰ্ণিত 
সুযোগ পাবেন, যদি নিজের জমির পরিমাণ এবং বর্গার জমির অর্ধেক একত্রে সেচ 
এলাকায় মোট ৪ একর ব! অসেচ এলাকায় ৬ একরের বেশী ন! হুয়। 

উপরোক্ত ১(ক) ও ১(খ) উপ-অনুচ্ছেদের আওতায় পড়েন ন|; এমন শ্রেণীর 
খণ-গএহীত| কৃষকের খণ মকুব/হাসের জন্যে নিম্নলিখিত নিয়ম প্রযোজ্য হবে ই 

১ (গ) যদি এ কৃষকর! বকেয়া ঝণের আসল অর্থ ১৯৮১-৮২ সাল থেকে 
আরম্ভ করে পীচাট ক্রমিক বাধিক কিস্তিতে পারশোধ করেন তীদের ক্ষেত্রে ধাৰ্য 
সুদ মার্জন! কর! হবে। 

১ গ (১) বিকল্পে, যদি এ কৃষকর! ৩১.১২.৮১ তারিখের মধ্যে বকেয়া! হুদ ও 
আমলের শতকর1 ৫০ ভাগ পরিশোধ করেন, তাদের অবশিষ্ট আসল ও সুদ মকুব 
কর! হবে। 

১ গ (২) যদি কোন কৃষক আসল ও সুদ মিলিয়ে মোট অর্থের শতকর! 
৫* ভাগ ব| ততোধিক ইতিমধ্যে পরিশোধ করে থাকেন, তার বাকি দেয় আর্থ 
মকুব কর! হবে ৷ 

২। সরকার মনে করেন, যেসব খণ-গ্রহীত। কৃষক উপরোক্ত ১(ক) এবং 
১(খ) উপ-অনুচ্ছেদের আওতায় পড়েন ন। এবং যাদের ১৯৭৫-৭৬ এর দ্রুততর 
থাদ্তে৷ংপাদন কৰ্মমূচীর অধীনে অগভীর নলকুপ ও পাম্পসেট গছানে! হয়েছিল 
অথচ সেচের জলের কোন উপকার পাননি, তাঁদের ক্ষেত্রেও খণ মকুবের 
সুবিধা প্রসার করা হবে। এজন্ক প্রতোক মহকুম!য় নিয়লিখিত সদব্যদের নিয়ে 
একটি কমিটি গঠিত হবে। 

ক) সংশ্লিষ্ট মহকুমা! কৃষি আধিকারিক-_- আহ্বায়ক 

খ) সংশ্লিষ্ট সহ বাস্তকার ( এগ্রি-মেকানিক্যাল ) 

গ) সংশ্লিষ্ট কৃষি সম্প্রসারণ অধিকারিকগণ। 

খণ-গ্রহীত। কৃষক সংশ্লিষ্ট সময়ে কণ পাবার যোগ্য ছিলেন কিনা, অগভীর 
নলকূপ ও পাম্পমেট বসানোর পর সেচের জল পেয়েছিলেন কিনা এবং 
প্রাসঙ্গিক অন্যান্য তথ্য এই কমিটি বিচার বিবেচন! করে দ্বেখবেন। এই সব 
ক্ষেত্রে খণ মকুবের জন্তে কৃষককে সংশ্লিষ্ট মহকুমা! কৃষি আধিকারিক বরাধরে 
৩০৯৯৮১ তারিখের মধ্যে আবেদন করতে হবে। যথাযথ অনুসন্ধানের পর ' 


২৮ 


উল্লিখিত কমিটি ১১২৮১ তারিখ থেকে তিন মাসের মধ্যে সংহিষ্ট জেন! কৃষি 
আ'ধিকারিক/গৃথ্য কৃষি আধিকারিক / প্রকল্প অধিকারিকের ( মালটিপল ক্রাপং ) 
কাছে স্বপারিশ পাঠীবেন। অনুসন্ধান-বিবরণী ও সুপারিশ সমেত জেলার সমস্ত 
আবেদনজ।রী-কৃষকদের প্রয়োজনীয় তথা সম্বলিত একটি মোদ্দা! বিবরণী 
উল্লখত ছ্েল। আধিকারিকগণ সরকারের কুষি বিভাগে পরবর্তী পদক্ষেপের জন্তে 
পাঠাবেন। কৃষি বিভাগ এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন। 

৩ (ক) খণ মকুবের জম্যে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা খণ প্রার্থী কৃষকের 
হছে কিনা, তা নির্ধারণের জন্যে সংশ্লিষ্ট কুষকের খণপত্রে বণিত জমির পরিমাণ 
বিবেচনা কর! হবে । 

৩ (খ) কোন কৃষকের নিজ জমি বা বর্গায় চাঁষের জমি যদি খণপত্ 
সম্পাদনের পর স্থাস পায় এবং তার ফলে ১(ক) ও ১(খ) উপ-মনুচ্ছেদ অনুযায়ী 
সম্পূর্ণ খণ মকুষের ফোগাত! জন্মে, ভাহলে সংশ্লিষ্ট কৃষক বা বৰ্গাদার তার জমি! 
বর্গার় চাষের জ্রমির পরিমাণ সম্পর্কে ভে. এল. আর. ও-এর শংস|পত্র সহ 
জেলার কালেক্টর বরাবরে সম্পূর্ণ খণ মকুবের জাম্ব আবেদন করতে পারেন। 
এ বিষয়ে কালেক্টর সিদ্ধান্ত নেবার অধিকারী । 

৪! ১(ক) ও ১(খ) উপ-অন্ুচ্ছেদে বাণত খণ-গ্রহীতাকে খণ ৫ 
জন কোন আবেদন করতে হবে না| যে আধিকারিক খগপত্র গ্রহণ নি 


তিনিই খন মকুব করে সংশ্লিষ্ট কৃষককে জানিয়ে দেবেন! 
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শ।কসজী উৎপন্নকারী 
চাষীভাইরাঃএখন 
আপনাদের লাভের 
টাকা পোকামাকড়ের 
গ্রাস থেকে বাঁচাতে 
পারেন। 
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য় 
মালাখিক্ঙ্গ _/ 


ক্ষতিকারক পোকামাকড় ৪ কীটপতঙ্গের আক্রমণ 
থেকে ফল ম্থুরক্ষার কার্যকরী উপায়। 


কারণ জায়খিয়ল নামুলি কীটনাশক নয়। এটি পোকামাকড় আল 
কীটপতঙ্গের দ্বারা অপূরদীয় ক্ষতি থেকে আপনার শাকসজীর গাছগাছড়া 
অতাস্ত কার্যকরী উপায়ে সুরক্ষিত রাখবে। সায়খিয়জ আপনার 
গ৷ছপালাকে অপরিসীম ক্ষতির হাত থেকে বাচিয়ে সব পোকামাকড় 
ও কীটপতঙ্গ স্পৰ্শমাত্ৰ ধ্বংস করে। 

ফসল কাটার ১৩ দিন আগে সায়খিয়ম ব্যবহার করলেও ফসলে 

এর অবশিষ্টাংশ লেগে থাকার ভয় নেই। গাছপালা রোগহীন হৃষ্টপুষ্ট 
করে তুলতে আর লাভের অন্ত বাড়াতে একটি মাত্র কীটনাশক... 
সায়খিয়জ, বহুভাবে উপযোগী কীটনাশক যা একশটিরও বেশী বিভিন্ন 
জাতের পোকামাকড় ও কীটপতঙ্গ দ্বার! আক্ৰান্ত নববইটিরও 

বেশী বিভিন্ন ধরণের ফসলকে রক্ষা করে। 


সায়যাদিত ইণ্ডিয়া লিমিটেড 
কৃষি বিভাগ 
পোঃ বং নং 2১:৯, বোম্বাই ৪৯, *২৫ 


সায়নাদিত প্রাতিটি চাষীর জির্ভরযোগয সন্ধায় ' 12৮৮০৯৫৭1৯৮ পক Creme 
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তবুও আশ্িিন|বিজয় কর্মকার 


এখানে আশ্বিন মাসে ধানে থোড় আসে 
পটজমি জে! সে। ঠিকই হয়; নিখুত 
নিড়ানীতে আগাছা বিনাশ । ভাগ চাষ, 
রেকউ বৰ্গ।, মামুলি বট; আরে! কিছু 
আর খুদ কুঁড়ে! জুটে যায় যাই হোক 
চুকেলা) ন| হয় অর্ধ'শনে আপত্তিও 
নেই-কন্টিকারী শিয়াকুলে পবিত্রতা 
অসীম ৷ চোত গাজনেতে বাণ ফোড়া, 
অন্ুখেতে জলপড়া__মন্তথায় ডাকতার 
সব ঠিক ঠাক ৷ কিছু বাস্ত দুঃখ আছে। 
থাক-_ওর! থাকে । ছেড়| ট্যানা, শ্তাতাকানি 
খেঁজুর চাটাই এই সব মিলেজুলে 

ভরাট সংসার কোলে কাখে ভু যা পড়ে। 
তবুও শিউলি ফোট! আশ্বিন-- আশ্বিন ৷ 









_ উপ ই | রোজকার কাপড় ধোকার জন্যে চাই এমন এক সাবান-- 
; যা তিন বাকা নামাতে তারার 

জোরালো, অথচ এক নরম যে কাপৰ কে ৰা নউ করে 

দেয় দা । সাবলাইট এমনই এক সাবান ! বংশানুক্রমে গৃহিষীয়া 

সানলাইটের 


নির্ভর 
সানলাইটের বিশেষ ধোলাই শক্তি খরের যাৰতীয় কাপড়চোপড় 
সৰচেয়ে পরিক্ধার জার উচ্ছল করে বোর । ভারা এও ৰে 
৯০ উদ ০৫ ০ জার হাত 


আপনিও আপনার পরিবারের সবচেকে 
কিনিব নিন, অথাৎ সানলাইট ! মা 


সানলোইট বহু বহন ধরে লক্ষ লক্ষপৃহিণীর নিররম্মোগ 


হিব্ৰুত্বান শিভাৱের এক উৎকৃষ্ট উৎপাদন লিৰটাস-$U.1.209 ৯৫ 





চ 


পত্রিকায় প্রকাশিতব্য বিষয়বস্তু £ ৰুষি বিষয়ক পরিকল্পনার তথ্য, গবেষণার ফলাফল সম্বন্ধে জাতব। তথ্যাদি, প্রবন্ধ, 
ছোটগল্প, নাটিকা, সাক্ষাৎকার, নক্সা, কবিতা, প্রযুক্তিগত সমস্যা ও সমাধানের সুপারিশ, প্রশ্নোত্তর, কৃষি সম্পকী য় সরকারী 
নীতি, প্রক্-পরিচিতি ও কাজের অগ্রগতি, কৃষি যন্ত্ৰপাতি, সেচ ও বিদু/তের বাৰহারগত সমস্যা ও সুপারিশ, শস্য ও ফসল 
সংরক্ষণ, সমবায় ও কৃষিঙ্খণ, কৃষি বিপনন, বিভিন্ন জেলার কৃষকদের অভিজ্তত।র সংবাদ ও রচনা, রুষকদের স্থানীয় এবং 
সমষ্টিগত অভাব-অসুবিধার কথা, পশুপক্ষী পালন, মৎস্যচাষ, বনসম্পদ সংরক্ষণ, ভূমি সংরক্ষণ ও সদ্ব্যবহার, ভূমিসংস্কার- 
গত রচনা ও সংবাদ, গাহ স্থাবিজান, সমাজ শিক্ষা ও উন্নয়ন, কৃতি ভিত্তিক কুটির ও ক্ষ.দ্ৰশিল্প, গ্রামীপ অর্থনীতি ও কর্ম- 
সংস্থানের সমস্যাদি এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে রেখা চিত্ৰ, আলোকচিত্ৰ, চিত্ৰকলা ইত্যাদি । 





রচনার জন্য সম্জালমুল) £ কেবল নিশ্নবর্ণিত ধরণের মৌলিক রচনার জন] (প্রকাশিত হবার পর) নিম্নলিখিত হারে 
সম্মানমূল৷ দেওয়া হবে । (ক) উচ্চমানের কৃষি প্ৰযুক্তিগত (টেকনিক্যাল) প্ৰবন্ধ £ ৭৫ টাকা, (থ) সাধারণ কৃষি প্রযুক্তিগত 
(উকনিকা।ল) প্রবন্ধ 2 ৫০ টাকা, (গ) সাধারণ কৃষি বিষয়ক প্রবন্ধ/কুষি বিষয়ক নাটিকা £ ৪০ টাকা, (ঘ) সাধারণ প্ৰবন্ধ 
ও ছোট্টগজ £ ৪০ টাকা, (৩) কবিতা (প্রকৃতি ও গ্ৰাম প্রাসঙ্গিক) £ ২৫ টাকা । 

রচনা ফুলক্রেপ কাগজের এক পৃষ্ঠায় (মোট ১৫০০ শব্দের অনধিক) কালি দিয়ে স্পষ্ট বাংলা অক্ষরে লিখে সম্পাদিকার 
ঠিকানায় (সম্পাদিকা, বসুন্ধরা, অফসেট প্রেস, ৪২ প্লাহামস্‌ বেড, কলিকাতা-৪০) পাঠাতে হবে । রচনার দুইকপি 
পাঠান বান্ছনীয় । যথাযথ মূল্যের ডাকটিকিট দেওয়া না থাকলে অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠান হবে না । 


গ্রাহক হবার নিয়ম £ যে কোন মাসে বসদ্ধরার গ্রাহক হওয়া যায় । কিন্তু বাংল! সনের বৈশাখ থেকে চৈজ পৰ্যন্ত 
এক বছয়ের কম সময়ের জন গ্রাহক করা হয় না । স্াসিক সংখার প্রতি কাপর মূল। ২৫ পয়সা। অগ্ৰিম্‌ 
এককালীন প্রদেয় বার্ষিক ঢাদার হার ৩০০ ষ্টাক৷ । চাদার ষ্টাকা “কৃষি অধিকতা পশ্চিমবঙ্গ’-এর নামে লেখা! 


রেখাক্কিত (ক্ৰুসড) পোস্টাল অর্ডার অথবা রেথাক্কিত চেক-এর মাধ্যমে সম্পাদক, বসন্ধরা, অফসেট প্ৰেস, 
৪২, প্ৰাহাম্স্‌ রোড, কলিকাতা-৭০০০৪০-এ পাঠাতে হবে । 


বিজ্ঞাপনের হার 3 (প্রথম প্রচ্ছদের জন) এবং অধ পৃষ্ঠার কম কোন বিজ্ঞাপন নেওয়া হবে না) £ প্ৰচ্ছদ (84 কভার) ॥ 
৫০০ টাকা, প্রচ্ছদ (২য়/৩য় কভার) £ 5০০ টাক, সাধারণ পপ পৃষ্ঠা £ ৩০০ টাকা,, সাধারণ অর্ধ পৃষ্ঠা £ ২০০ [1ক৷! । 
বাষিক ঢুব্রিবদ্ধ (বিজাপনের অগ্রিম প্রদেয় মোট মূজে৷র উপর ২০ শতাংশ হারে এবং ‘আই-ই-এন্-এস' দার! স্বীকৃত 
এজেন্সীকে বিক্তাপনের মোট মল্যের উপর ১৫ শতাংশ হারে কমিশন দেওয়া হয়। 


ইহা একটি কৃষ-সম্পাকত ব্যবসায় এবং গ্ৰামীণ সমস্যা ও উন্নয়নমূলক যে কোন বিজ্ঞাপন (সরকারী নীতির পরিপন্থী নয়) 
প্রচারের কাখকরী ও উপযুক্ত মাধ্যম । সরকারী, বিধিবদ্ধ/স্বয়ংশাসিত সংস্কা অথবা বেসরকারী প্রতিষ্ঠ।ন, বাঙ্ক, সমবায় 
প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি সকলেই এই পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিতে পারেন । 


কমিশন এজেন্ট £ কলিকাতাসহ [বতিম জেলায় একাধিক বঞ্লয়কারী এজেন্সী তালিক!ভুক্ত করা হয় । ১০০ কপি 
কমে এজে*সী দেওয়। হয় ন৷ । এজেন্সাগুলিকে ২০ শতাংশ হারে কমিশন দেওয়া হয় । এজেন্সীকে অর্ডার দেওয। 
কপির মোট মলোর টাকা (২০০/, কমিশন বাদে) অগ্রিম আদায় দিতে হয় । 





রেজিঃ নং ভক্নিউ বি/এসসি-৮> 


৬ ৷ ল্‌" 





| মন সাত যোগাই দিতে এগিয়ে এসেছে 
ওয়েষ্ট বেঙ্গল এ্যাগ্ৰো-ইণ্ডাঞ্জীজ কর্পোরেশন লিমিটেড 


আধুনিক প্রথায় চাষ এবং কম খরচে আরও বেশী ফলনের জন্তু পাবেন £ 


১1 উন্নত মানের বীজ : ১। জেটর / ইণ্টারল্টাশনাল / এস্কৰ্ট। 
। ফোর্ড ট্ৰাক্টর। 
২! রাসায়নিক সার __ ২ ৷ কুবোটা / মিৎশুবিশি পাওয়ার টিলার | 
৩। “সজল!” ডিজেল-চালিত ৫ ঘোড়ার 
৩। ‘জৈব সার । পাম্পসেট। 
৪। যন্ত্ৰ ও হস্তচালিত “বেনাগ্রো” স্প্রেয়ার। 
৪। রোগ ও কীটনাশক ওষধ (Sprayer) 


'. ৫। “বেনাগ্রে!” পাওয়ার / পেডাল থে শার। 
ৰ (Thresher) 


_৬। হস্তচালিত হুইলহে| | সীড্‌ উইডার | 
CE __ জীভ ড্রীল / লোহার লাঙ্গল, ইত্যাদি। 
৩ ’ 


(ক) কুচবিহারের দিনহাটায় কর্পোরেশন একটি সিগার ও চুরুট তৈরীর কারখান! স্থাপন 
করেছে, যেখানে স্থানীয় উৎপন্ন তামাক পাত৷ থেকে উৎকৃষ্ট মানের সিগার ও চুরুট তৈরী হচ্ছে। 

(থ) কর্পোরেশন কলকাতার কাছে বানতলায় একটি কারখান! স্থাপন করেছে, যেখানে 
যান্ত্ৰিক পদ্ধতিতে প্রতিদিন সহরের অব্যবহাৰ্ষ আবৰ্জন| থেকে মূল্যবান জৈব সার উৎপন্ন হচ্ছে। 


বিশদ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন $ 


ওয়েষ্ট বেঙ্গল এ্যাগ্ৰে৷-ইণ্ষ্ট্ৰীজ 
কপে/রেশন লিম্লিটেড 


(একটি সরকারী সংস্থা!) ‘নি 
ববি নেতাজী রত (চাঁ তল! ) কলিকাতা - - ৭০০০০১ 
টেলিগ্রাম £ এগ্রিনপুট, টেলিফোন £ ২২-২৩১৪ 


৫। মাটি সংশোধক 





নী 
এ ে চি ৬1৬1: 


( কৃষি তথ্য সংস্থা কর্তৃত্ত মফলেট প্রেসে মুদ্রিত ও প্রচারিত) 


J আছ &৯১৩৮৮ 





"ত 












ডঃ স্ধাংস্ড ভূষণ চট্টোপাধ্যায়, বিশ্যে আধিকারিক, 
কৃষি বিডাগ 
অমল কুমার মজুমদার, অপর কৃষি অধিকর্তা (সাধারণ) 
ভঃ দেবব্রত মুখাজী', অপর কমি অধিকত। (গবেষণা) _ 
জ্সাশিস কমার মজুমদার,উপ সচিব(উন্নয়ন)কুষি বিভাগ! 
ডঃ সূনীল কমার সেনগুপ্ত, মূখ্য প্রচার ও জনসংযোগ _ 
আধিকারিক, কৃষি অধিকার 
বনবিহারী চক্রবতী জেলা কৃষি তথ্য আধিকারিক (সদর) 
সূলেখা ঘোষ, সম্পাদিকা 
চিদানন্দ গোস্বামী, সহ-সম্পাদক 


প্রধান সম্পাদক 


বিষ্ণ.পদ মণ্ডল, কুষি অধিকতা, পশ্চিমবঙ্গ 


























4 ৯০৮৮৬ জল ৷ 
৯৯ কৃষি বিভাগের কুষি-তথ্য সংস্থ ff 
কর্তৃক প্রকাশিত 
& টী 





আমাদের মত গাছপালারও প্রাণ আছে! 
তাই বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজন আছে 
খাদোযেশ্মও ৷ 


গাছপালার স্বাভাবিক বাড় ও পুষ্টির 
জন্য মোট ১৬টি খাদ্য উপাদান প্রয়োজন 
তবে নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাশ 
এই তিনটিই বেশী পরিমাণে দরকার ৷ 
তাই এদের বলা হয় “মুখ্য উপাদান’ । 
এই তিনটি উপাদানের সব ক'টির জন্যই 
গাছপালাকে সাধারণত মাটি অথবা 
সারের ওপর নির্ভর করতে হয় । তবে 
এদের কোনটার চাহিদাই সব ফসলের 















টু ৬. { ৰু হৈ 
সার প্রশিক্ষণ প্ৰকল্প '; 
১২বি, রাসেল স্ট্ৰীট, কলিকাতা-৭০০ ০৭৯ 
কোন নং £ ২১২৬৩১--৩৫ 


বেলায় এক নয় । আবার সব জমিতেও 
এরা একই মান্তায় থাকে না। কখনও বা 
একই জমিতেও থাকে আশমান-জমিন 
ফারাক ৷ স্বভাবতই সার প্রয়োগের মান্ৰা 
পুরোপুরিভাবে নির্ভর করে মাটির 
গুণাগুণের ওপর । 


মাটির এই গুণাওণের ভিত্তিতে সুষম 
সার প্রয়োগই হচ্ছে অধিক ফলন ও 
বাড়তি লাভের মূল চাবিকাঠি ৷ মাটির 
গুণাগুণ জানার সহজ উপায় মাটির 
নমুনা পরীক্ষা করিয়ে নেওয়া ৷ এতে 
লাভ অনেক । সারের অপচয় ও কম 
ফলনের আশংকা কমবে। সুনিশ্চিত হবে 
অধিক ফলন ও বাড়তি লাভ । 
তাই মাটি পরীক্ষার বিস্তারিত খবর 
জানবার জন্য সরাসরি আপনার এলাকায় 
'ভারত-জার্মান সার প্রশিক্ষণ প্রকল্জের" 
কর্মীর সঙ্গে যোগাযোগ করুন ও 
চিত মাটির নমুনা পরীক্ষা করিয়ে 
৷ 


CG 2 





মক 





ৰ 


॥। 


এ মাসের অষ্ততম উল্লেখযোগ্য টন! এ রাজ্যে তৃতীয় জাতীয় 
কৃষি মেলার আয়োজন। মাননীয় রাজ্যপাল ২৩শে জানুয়ারী এই 
মেলার উদ্বোধন করেন এবং মেলাটি চলবে ১২ই ফেব্রুয়ারী পৰ্যন্ত । 
এই মেলার প্রধান উদ্দেশ্য হলে! ভারতীয় কৃষির উন্নতি ও কৃষিজ - 
পণ্যের প্রদর্শন। কৃষি প্রযুক্তির বহুমুখী দিক এবং কৃষি প্রগতির 
বিভিন্ন ধার! এই মেলায় তুলে ধর! হয়েছে। দেশে কৃষি ও পল্লী - 
জীবনের যে উন্নতি ঘটেছে তার চিত্র এখানে দেখানোর চেষ্টা কর! 
হয়েছে। কৃষি ও কৃষির সঙ্গে জড়িত ক্ষেত্রে উৎপাদন বাড়াবার জন্য 
যে সমস্ত প্রকল্প ও কৰ্মমৃচী নেওয়! হয়েছে তার প্রতি জনসাধারণের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করাও এই মেলার অন্যতম উদ্দেশ্য । পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া 
আসাম, মহারাষ্ট্র, বিহার, ত্রিপুরা, তামিলনাডু) মিজোরাম প্রভৃতি 
রাজ্য এই মেলায় অংশ গ্রহণ করে নিজেদের রাজোর কৃষিকাজ ও কৃষি 
প্রগতির নান! দিক তুলে ধরেছেন। 

গত দশ বছরে পশ্চিমবঙ্গের কৃষক ধানের উৎপাদন উল্লেখযোগ্য 
পরিমাণ বাড়াতে সক্ষম হয়েছেন। ১৯৮*--৮১ সালে ৬০ জক্ষ টন 
চালের উৎপাদন সর্বকালীন রেকর্ড । গত চার বছরে আলু, পাট ও 
তৈলবীজের উৎপাদন লক্ষ্যনীয়ভাবে বেড়েছে । গমের ফলন বাড়াতেও 
এ রাজ্যের কৃষক বিশেষ কৃতিত্বের প্রমাণ দিয়েছেন । সেচের প্রসারের 
সঙ্গে সঙ্গে চাব পর্যায় সম্বন্ধে কষকর। সচেতন হয়েছেন এবং বছরে ; 
একই জমি খেকে একাধিক শস্ত উৎপাদন করছেন। 

তবুও কৃষক মাত্রেই জানেন যে তাদের উন্নয়ন প্রচেষ্টা ক্রমাগত = 
বাড়িয়ে যেতে হবে । এজন্য তাদের প্রয়োজন উন্নততর প্রযুক্তিজ্ঞান 
নতুন জাতের বীজ সম্বন্ধে খবর; শস্থ পর্যায়, তাছাড়া উন্নত পদ্ধতিতে 
চাষের জঙ্ক কৃষি যন্ত্ৰপাতি সম্বন্ধে খবরাখবর। সেইসব যন্ত্রপাতির... 
ব্যবহার) কোথায় তা পাওয়া যাবে, তার দাম ইত্যাদি সম্বন্ধে জান! = 
সহজ কিস্তিতে কিভাবে খণ পাওয়া যাবে ব্যাঙ্কের সাহায্য ক্চভাবে = 
তার পেতে পারেন কৃষকের সব সময়েই এইসব খবরের প্রয়োজন 
কারণ চাষ আজ এক জায়গায় দাড়িয়ে নেই। | 
৩৩শ বৰ্ষ £ ১*ম সংখ) এই জাতীষ কৃষিমেল! কৃষকদের বিরাট সুযোগ এনে দিয়েছে 

মাঘ, ১৩৮৮ একই জায়গ| থেকে চাষ সম্পর্কে বহু তথ্য জানার। শুধু নিজের 
রাজ্যও নয়; অন্ত রাজ্যের কৃষকরা কিভাবে এগিয়ে যাচ্ছেন সে সম্বন্ধেও 







না, 


বন্থগ্ধর! £ ত্রয়োত্রিংশ বর্ষ £ ১০ম সংখ্যা 


জানার সুযোগ যেমন পাচ্ছেন সেইসঙ্গে নিজের 
সঙ্গে তুলন| করে নিতে পারছেন। এই কৃষি 
মেল! একটি বিয়াট মিলন ক্ষেত্রও বটে। কৃষির 
সঙ্গে জড়িত নানা সংস্থার মানুষ এক সঙ্গে 
মিলিত হওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন এবং তাদের 
অভিজ্ঞত। নিজেদের মধ্যে দেওয়া নেওয়া করতে 
পারছেন। এই মেল! থেকে দর্শকর। জানতে 
পারবেন এ দেশের মাটি, আবহাওয়া, বনজ ও 
কৃষিজ সম্পদ, চাষ করার প্রথ| এবং গ্রামের 
সর্বস্তরের কৃষি ও কৃষিজীবী মানুষের উন্নতির জন্য 
সরকার কিভাবে চেষ্টা করে চলেছেন । 

এই কৃষি মেলায় প্রতিদিন কৃষি ও গ্রামোয়য়- 
নের বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোচন! চক্র করার 


আয়োজনও কর! হয়েছে । বিভিন্ন জেল। থেকে 
কৃষকরা! এসে এই আলোচনা সভায় যাতে যোগ 
দিতে পারেন তার ব্যবস্থা! কর! হয়েছে। 

সর্ষোপরি যার! মেলায় এসে মেল! দেখে 
অভিজ্ঞত! অৰ্জন করলেন আর যার! আসতে 
পারলেন না তাদের সঙ্গে নিজেদের অভিজ্ঞত| 
বিনিময় করে অনেক খবর অন্যদের মধ্যে ছড়িয়ে 
দিতে পারবেন; শুধু গ্রাম নয় শহরেব মানুষও 
জানার সুযোগ পেলেন কিভাবে দেশে কৃষি 
উৎপাদন বাড়ছে এবং আরও বাড়াবার জন্য 
কি কর! হুচ্ছে। কৌতুহলী মানুষের কৌতুহল 
যত বেশী মেটানে। যাবে ততই হবে মেলার 
সাৰ্থকতা । 


ৰু 


ন 








ভারত সরকারের কৃষি ও সমবায় মন্ত্রকের 
উদ্যোগে ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সহযোগিতায় এ 
বছর কলিকাতার পার্ক সার্কাস ময়দানে তৃতীয় 
জাতীয় কৃষিমেল! অনুষ্টিত হলে! । এই মেলার 
প্রধান উদ্দেশ্য হলে! ভারতীয় কৃষিউন্নতি ও 
কৃষিজ পণ্যের প্রদর্শন ৷ কৃষি প্রযুক্তির বহুমুখী 
দিক এবং কৃষি প্রগতির বিভিন্ন ধার| এই মেলায় 
তুলে ধর! হয়েছে । কৃষক যে মাটি নিয়ে কাজ 
করে তার গুণাগুণ জানার জন্য তাকে কি করতে 
হবে, সারের উপযুক্ত ব্যবহার কি করে করবে, 
উন্নত বীজের সম্বন্ধে খবর, সেচ ব্যবস্থা এবং সেই- 
সেচের জলে কি কি শস্থা পর্যায় চাষ করলে কুষক 
উপকৃত হবে, তারপর তার বিপনন বাবস্থা 
ইত্যাদি। গত পাঁচ বছরে কি কাজ হয়েছে এবং 
ষষ্ঠ পরিকল্পনায় আমাদের কাৰ্যসূচী ইত্যাদি সম্বন্ধে 
বিশদ তথ্য একে একে এই মেলায় তুলে ধর! 
হয়েছে । শুধু পশ্চিমবঙ্গই নয় এই কৃযিমেলায় যোগ 


বসুন্ধর| £ ত্রয়োত্রিংশ বর্ম £ ১০ম সংখ্য! 


দিয়েছেন আসাম, মহারাষ্ট্র, বিহার, ত্রিপুরা, 
' তামিলনাড়ু মিজোরাম প্রভৃতি রাজা, তাছাড়৷ 
- বিভিন্ন সংস্থা যার! কৃষির সঙ্গে নানাভাবে জড়িত 
রয়েছেন । 

গত ২৩শে জানুয়ারী নেতাজী সুঁভ।ষচন্দ্রের 
জন্মদিনে মাননীয় রাজ্যপাল শ্রী ভি. ডি. পাণ্ডে 
এই মেলার শুভ উদ্বোধন করেন। 

২৩শে জানুয়ারী বেল! তিনটায় শ্রী সবিতা ব্রত 
দত্তের দেশাত্ববোধক সঙ্গীত দিয়ে অনুষ্ঠান সুরু 
কর! হয়। এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন 
কেন্দ্রীয় কৃষি ও সেচ মন্ত্ৰী শ্রী রাও বীরেন্দ্র সিং। 
"সভাপতি ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় কৃষিমন্ত্রী 
_-গ্ভ্রীকমল গুহ। অন্যান্য অংশগ্রহণকারী রাজ) 
থেকেও প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন উদ্বোধন 
অনুষ্ঠানে ৷ 


= 


দেশাত্ববোধক সঙ্গীতের পর মহারাষ্ট্রের 


কৃষকর| উপহার আনেন পুষ্প স্তবক ও মাল্য। 
অনুষ্ঠানের শুভেচ্ছ। জানিয়ে তামিলনাড়ুর 
মুখ্যমন্ত্ৰী তিনটি শঙ্খ উপহার পাঠান। 

এর পর কৃষি সচিব গ্ৰী পি. ভি, শেনোই এই 
কৃষি মেলায় সকলকে আহ্বান জানিয়ে বলেন যে 
অনেকদিন পর এই রাজ্যে জাতীয় কৃষিমেলা 
উন্ণুঠিত হচ্ছে। তিনি বলেন এই মেলার 
উদ্বোধন হচ্ছে একটি বিশেষ দিনে এবং একটি 
বিশিষ্ট স্থানে । এই বিশেষ দিনটি আমাদের 
প্রিয় নেতা নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বোসের জন্মদিন 
এবং এই স্থানে একদিন স্বাধীনত! সংগ্রামীর! 
মিলিত হয়েছিলেন দেশকে স্বাধীন করার পথের 
নিশানা আলোচনা করতে । আর আজ 
স্বাধীনতার পর দেশ কৃষি উন্নতিতে কতট। 





রাজ্যপাল প্রদর্শনীতে উদ্বোধনী ভাষণ দিচ্ছেন 
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বন্ুদ্ধর। ১ মাঘ £ ১৩৮৮ 


অতিথিদের বরণ করে আন! হচ্ছে 


অগ্রসর হয়েছে তা দেখানো এবং আলোচন! 
করার জন্ত এই জাতীয় মেলার আয়োজন কর 
হয়েছে। এর পর মাননীয় রাজ্যপাল শ্রীভি, ডি. 
পাণ্ডে প্রদীপ জালিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন 
করে বলেন যে কৃষিই ভারতবর্ষের অর্থনীতির 
মূলভিত্তি। স্বাধীনতার পর কৃষি উন্নতি দ্রুত 
এগিয়ে চলেছে । ধান ও গমের উৎপাদনে এই 
রাজ্য বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছে । তাছাড়া অন্যান্য 
খাগ্াশস্ত এবং বাণিজ্যিক শস্য উৎপাদনও আগের 
তুলনায় অনেক বেড়েছে। এই উন্নতি করা 
সম্ভব হয়েছে কৃষকদের চেষ্টা এবং যত্বে। উন্নয়ন 
প্রচেষ্ট। বাড়িয়ে চল! হচ্ছে এবং গ্রামীন এলাকায় 
অর্থনৈতিক যে অসামঞ্জস্তা রয়েছে তা ক্রমশঃ দূর 
করাই আমাদের উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্থাতম 
উদ্দেশ্য । 


কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী শ্রী রাও বীরেন্দ্র সিং 
পশ্চিমবঙ্গের কৃষকদের প্রশংসা করে বলেন যে 
এ রাজ্যের কৃষকরা! আধুনিক কৃষি প্রযুক্তিবিদ্যার 
প্রয়োগে অন্য কোন রাজা থেকে পিছিয়ে নেই। 
তিনি আরও বলেন যে এই রাজ্য খরার কবলে 
পড়ে আগে সমস্তায় পড়তো । কিন্তু এখন 
সেচের উন্নতির ফলে খরায় ফলন কম হলেও 
খহযশস্তের ঘাটতি তেমন হয় ন! যাতে খাগ্তাভাবে 
মানুষ মৃত্যুর মুখে পড়ে। গম উৎপাদনে এ 
রাজ্যের কৃষকরা যে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় 
দিয়েছেন সে সম্বন্ধে তিনি উল্লেখ করেন। এ 
রাজ্যের কৃষির ক্রমোন্নতি যাতে ব্যাহত ন! হয় 
তারজন্ত তিনি বলেন যে সেচ ব্যবস্থা সহ বিদ্যুত 
সরবরাহ বৃদ্ধির উপর সরকার গুরুত্ব দিয়েছেন। 
কৃষকের মাঠে যাতে গ্রয়োজনমত বিছ্যাত পৌছাতে 


বসুন্ধর! ; ত্রয়োত্রিংশ বর্ষ £ ১০ম সংখ্যা 

পারে তা দেখা হবে। তাছাড়া সারের উৎ- 
_ পাদন বাড়ানে| এবং ব্যবহারের উপর গুরুত্ব 
দেওয়ার কথাও, তিনি বলেন। তবে শুধু উৎপ৷দন 
বাড়ালেই চলবে ন]; কৃষকর! যাতে তাদের 
ফসলের উচিত দাম পান সেদিকেও নজর দিতে 
হবে। 

-_ সভাপতির ভাষণে পশ্চিমবঙ্গের কৃষিমন্ত্রী 
শ্রী কমল গুহ বলেন সে সারা ভারতে ৬৮ কোটি 
লোকের মধ্যে শতকয়| ৮০ ভাগ লোকই গরীব। 
এদের কথ! চিন্তা করে, এদের অবস্থার উন্নতি 
করার জন্য আমাদের উন্নয়ন কার্যসূচী নেওয়া 
_হয়েছে। অপুষ্টি থেকে শিশু মৃত্যু, অন্ধত্ব 
প্রভৃতির দূর করা, ছাড়া নান প্রতিকূল পরিবেশে 
আমাদের কাজ করতে হয়। পশ্চিমবঙ্গে অনেক 
সমস্ত। রয়েছে, উদ্বান্ত সমস্যা” নয়া উদ্বান্ত 
সমস্াঃ প্রাকৃতিক বিপর্ধয় ইত্যাদ। প্রতিকূল 
নান! বাধ! বিপত্তির মধ্যে কাজ করে কৃষকরা! 
ফসলের উৎপাদন বাড়াতে সক্ষম হয়েছেন, তবে 
উৎপাদন বাঁড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের ফসলের 
_ উচিত দামও পাওয়া দরকার। গমের উৎপাদন 





কন্ৰীয় কুষি মন্ত্রী, রাজ্যপাল ও রাজা রুষি মন্ত্রী 
প্রদর্শনীতে আসছেন 






৬ 


AF 
কুষি মন্ত্রী কমল গুহ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ভাষণ দিচ্ছেন 


সম্প্রতি যে কমের দিকে গেছে তার কারণ উচিত 
দাম কৃষকর! পাচ্ছেন ন| এগ্রিকালচার প্রাইস 
কমিশনকে শস্যের উচিত দাম ঠিক করার জন্য 
কেন্দ্রীয় সরকারকে গুরুত্ব দিতে অনুরোধ জানন। 
তিনি আরও বলেন কোলকাতায় কৃষি মেল! করার 
অন্যতম কারণ যার! কৃষির সঙ্গে যুক্ত নয় তারাও 
যেন জানতে পারেন বুঝতে পারেন কিভাবে এবং 
কতট৷ উৎপাদন বাড়ানে| সম্ভব হয়েছে এবং 
উৎপাদন আরও বাড়ানোর জন্য আমাদের 
সামনে কি পরিকল্পন। আছে। আমর! নতুন 
ভারত গড়তে চাই কৃষকদের উন্নতি করে। 

কেন্দ্রীয় সরকারের কৃষি সম্প্রসারণ শাখার 
প্রতিনিধি সকলকে ধন্যবাদ জানান। ভ্রীসবিতাত্রত 
দত্তের সমাপ্তি সঙ্গীতের পর অনুষ্ঠানের সমাপ্তি 
ঘোষনা করা হয়। এরপর মাননীয় অতিথি ও 
রাজ্যপাল মেল! প্রাঙ্গণের বিভিন্ন প্রদর্শনী 
মণ্ডপগুলি ঘুরে দেখেন। 

মেল! চলাকালীন প্রতিদিন কৃষি ও গ্রামোন্ন- 
যনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচন! সভারও 
আয়োজন করা হয়। এতে বিভিন্ন জেল! 
থেকে কৃষক প্রতিনিধিরা যোগদান করেন। 
মেলাটি চলবে ১২ই ফেব্রুয়ারী ৮২ পর্যন্ত । 





অপরুপ | অজিত কুমার মজুঘদার 


জনকোলাহল থাম! এই এক পেং্যালী ভরাট য়জনী 
একটানা ঝি ঝি ডেকে চলে; বয়| পাত! বীশৰনে 

বৃদ্ধ যন্ত্রণায় মুক্তি নেয় শুকনে! পাত| শেষ আয়োজনে, 
জনকে লাহঙ খাম! এই এক পৌঁধালী ভরাট রজনী । 


সপ্তধিয়| কাপে আকাশের উত্তর আঙিনায়) 
কাসাইয়ের কালোজলে তার পড়ে নিদারুণ ছায়া 
কুমারী পেলবী চাদ যৌবনের রুপ ঢালে ঘন জোছনায়, 
পৃথিবীট! অভিমানী চজ্জরাবলী হয়ে চোখে আনে মায়! ! 


এ এক বিচিত্র রূপ ! লালমাটি বাঁকুড়া মাঠে-প্রান্তরে , 
খেজুর রসের জাখে মাতোয়ার1 মেঠো গ্রাম আঁজম্ত নীরবে; 
সুপ্তির মাঝে নিতেছে বিশ্ৰাম; শুধু ছোলাখেত ভরে 
তন্দ্ৰাহীন জোনাকীর। মেতে আছে দীপালি উৎসবে । 


এমনি বিচিত্র রূপ দেখে একবার আসে যদি মেগান্ছিনিস 
পোঁধালী মিশীখের নীচে) ঈড়ায় একা, এক! প্রান্ুরে) 
কিন্বা কোন মার্কোপোলো-কলম্বাল নবতর সন্ধান ডাযরতেকে, 
এ রূপের কি রঙ দেবে ? যে রুপ ঝরিছে অহনিগ ! 


কিম্ব৷ অজি আসে কোন ফিনিসীয় বমিক জাহাজ 
ভারতের সোনারুপা“মানিক্যের বোঝে ফারবার ; 

আজ তার কোন বিনিময়ে পারবে কি নিতে কিনে সাঞ্ 
সোনা-মুক্তা-মণি চেয়ে আছে যার ঘন জ্বেল্প। রোঁশনী বাহার! 


| পল কন্দ > == = -->_- =; 





দয়াময় চক্ৰবতী 


কুষির উন্নতি বিশেষ করে খাছের ফলন 
বাড়ানোই আমাদের জাতীয় পরিকল্পনার একটি 
প্রধান লক্ষা। এই লক্ষ্যে পৌঁছুতে হলে 
আমাদের কৃষকদের আধুনিক কৃষি-পদ্ধতির ব্যাপক 
ব্যবহার এবং রোগ ও পোকার হাতি থেকে 
শস্থাকে রক্ষ। করতে হবে। দেখা গেছে ভারতের 
কৃষি পণ্যের বড় একটা অংশ নষ্ট হয় রোগ, 
পোকা, আগাছা, ইছুর ও অন্তান্য কীট-পতঙ্গের 
আক্রমণে । শুধু পোকার আক্রমশেই যতটা 
ক্ষতি হয় তা যদি রোধ কর! যায় তবে আমাদের 
ফসল উৎপাদনের পরিমাণ অনেকখানি বেড়ে 
যাবে। আর কৃষকভাইর!1 এ কাজে সাহায্য 
করতে পারে তার হাতের কাছেই রাখা! হা 
ডাষ্টারটিকে কাজে পাগয়ে। 

হ্যাণ্ড ডাষ্টারটি কৃষকর। যাতে ঠিকমত 
পরিচালন! ও রক্ষনাবেক্ষণ করতে পারেন সেজন্য 
এ সম্বন্ধে এই প্রবন্ধে আলোচন! করা হলো! । 


ফিটার মেকানিক, আই, এ, ডি, পি, মুপিদাবাদ্‌ । 


১৪ 


প্রথমে যন্ত্ৰটির বিভিন্ন অংশের“পরিচয় এবং কাধ- 
কারিত! সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচন! কর! হচ্ছে । 

১। লেগ স্ট্যা্ত_এ ছুটে! যন্ত্রাংশের উপর 
ভর করে যন্ত্ৰটিকে রাখ! হয়। 

২। ডাষ্ট কং্টদায়--গুড়ে| ওষুধের পাত্র। 
এই পাত্রের ভিতর গুড়ো ওষুধ নেওয়| হয়। 
ভিন কেজি থেকে পাচ কেজি পর্যন্ত ওষুধ নেওয়া 
চলে কিন্তু এর বেশী নেওয়া হলে গুড়ো ওষুধ 
সহজেই জমাট বেঁধে যাবে এবং সেজন্ত হস্তুটি 
ঠিকমত কাজ করবে না। ডাষ্ট কন্টেনারের 
নিচের কেন্দ্রস্থল ঢালু করে তৈরী বলে গুড়ে 
ওষুধ খুব সহজেই কেন্ত্রুস্থ ছিত্ৰপথে পৌঁছায় । 

৩। ডাষ্ট কন্টেনারের ঢাকনা--এই ঢাকলার 
সাহাষে) ডাষ্ট কণ্টেনার ঢেকে রাখ! যায়, নাহলে 
গুড়ে। ওষুধ পড়ে যেতে পারে। এই ঢাকনার 
মাঝেখানে ধরবার জপন্ত একটি আংট! থাকে । 

৪। ডাষ্ট কণ্টেনারের ঢাকনা ক্লাম্প--এই 
ক্লাস্পের সাহাষে) ঢাঁকনাটিকে আটকিয়ে রাখ! 
হয়। যাতে ক্লাম্প ছুটি ঢাকনায় গায়ে ঠিকমত 
বসে সেইজন্য ঢাকনায় ছু পাশে একটু খাজ 
থাকে। 

৫। গীয়ার বক্স--এর ভিতর পিঠে “ফকসিং 
প্লেট” খাকে। ওই ফিকলিং প্লেটে গীয়ারগুলিকে 
ভালভাবে সাজিয়ে রাখ! হয়। গীয়ায বক্সের 
উপর পিঠে একটি ঢাকনা থাকে । সেটিকে 
“গীয়ার বক্স কভার” বলে। গীয়ার বক্সে কভার 
থাকায় চালকের জামা-কাপড় গীয়ারে জড়িয়ে 
যেতে পারে ন1। | 

গীয়ার এসেমব্রী--একে গীয়ার ট্রেনও বলে। 


_গীয়ার বক্সের ভিতরে একটি হ্যাগুল গীয়ার 


থাকে। হ্যাগুল গীয়ারের পাশে একটি স্পীড়াপ 


পিনিয়ন থাকে। স্পীডাপ গীয়ার পিনিয়নের 
অপর পাশে ফ্যান পিনিয়ন থাকে । হ্যাগুল 
গীয়ারের দীতের সঙ্গে স্পীডাপ 1পনিয়নের দীতের 
যোগাযোগ থাকে। ভাইহ্যাগুল গীয়ার ঘুরলে 
স্পীডাপ পিলিয়ন ঘোরে! স্পীডাপ পিনি২ন 
ছোট বলে হ্যাণ্ডেল গীয়ার একবার ঘুরলে 
স্পীড়াপ গীয়ার ৭৮ বার ঘোরে। স্পীডাপ 
পিনিয়ন এবং স্পীডাপ গিয়ার একই স্পীগুলে 
থাকে ৷ তাই স্পীডাপ পিনিয়ন যতবার ঘোরে 
স্পীভাপ গীয়ারও ততবার ঘোরে। স্পীডাপ 
গীয়ারর দাতের সঙ্গে ফ্যান পিনিয়নের দাতের 
যোগ থাকে। তাই স্পীডাপ গীয়ার ঘুরলে 
ফ্যান পিনিয়নও ঘোরে । ম্পীডাপ গীয়ার বড়, 
ফ্যান পিনিয়ন ছোট ৷ তাই স্পীডাপ গীয়ার 
একবার ঘুরলে ফ্যান পিনিয়ন ৭-৮ বার থোরে। 
মোটের উপর হ্যাণ্ডেল গীয়ার একবার ঘুরলে 
ফ্যান পিনিয়ণ ৫*-৬* বার ঘোরে। যেস্পীণ্ডেলে 
ফ্যান পিনিয়ন থাকে সেই স্পীগুলের অপর পিঠে, 
ফ্যান অথবা! পাখা থাকে । তাই ফ্যান পিনিয়ন 
যতবার ঘোরে ফ্যান ততবার ঘোরে। 

৭। ফ্যান-ফ্যান হাউসিং-এর 1ভতর 
ফ্যান ঘোরে এবং সের্টিফিউগাল শক্তিতে ফ্যান 
হাউসিং-এর কেন্দ্রের বায়ুকে ডেলিভারীর মুখের 
দিকে ঠেলে দেয়। তার ফলে ফ্যান হাউসিং-এর 
কেন্দ্রে শৃষ্কত! ব| ভ্যাকিউমের স্থষ্টি হয়। তখন 
সেই শুন্ততার টানে এয়ার প্যাসেজের মাধ্যমে 
বাইরের বায়ু ফ্যান হাউসিং-এর ভিতর ফ্যান 
কেন্দ্রে ছুটে আসে । এইভবে ফ্যান হ|উঠিং-এর 
কাজ্জ করে। _ শৰ 

৮ ৷ হ্যাণ্ডেল--“হ্যাণ্ডেল গীয়।র স্পিনডিলের” 
এক মাথায় হ্যাণ্ডেল লাগান থাকে। সেই 


বহুন্ধর! £ মাঘ £ ১৩৮৮ 


হা1ণ্ডেলকে ভালভাবে ধরে ঘোরাবার জন্ত গ্রীপ 
থাকে । ডান হাতে এই গ্রীপটি ধরে হ্যাপ্তেলকে - 
ঘোরান হয়। | 

৯। বিভেল গীয়ার--যখন ছুটি স্পিনডিল 
বা শাফটকে সমকোণে অর্থাৎ ৯০ণতে রেখে 
ঘোরাতে হয় তখন পরস্পরকে যুক্ত রাখার জন৷ 
এক জোড়! বিভেল গীয়ার ব্যবহার করতে হয়। 
বিভেল-শীয়ারে ঈ।তগুলি এমনভাবে কোন! করে 
কাট। থাকে যে উভয়ের দাঁতের কোণের সমষ্টি 
৯* হয়। এক্ষেত্রেহ্যাণ্ডেল গীয়ার স্পিনডিল 
এবং এজিটেটর ব্রাশ শাফট পরস্পরের ৯*০তে 
থেকে বিভেল গীয়ারের সাহায্যে ঘোরে । 

১* ৷ বিভেল গীয়ার বক্স--বিভেল গীয়ার 
বক্সের ভিতর বিভেল গীয়ার নিরাপদে থাকে। 

১১ ৷ এজিটেটর ব্রাশ শাফট চ্যানেল--এট| 
একট! নল বিশেষ। এর ভিতর এজিটেটর ব্রাশ 
শাফট নিরাপদে ঘুরতে থাকে। 

১২। এজিটেটর ব্ৰাশ--এজিটেটর ব্রাশ 
ঘুরলে গুড়ে! ওষুধ নাড়া যায়। তাতে কণ্টেনারের 
তলদেশের ছিদ্রপথে গুড়ে! ওষুধের ঢেল! থাকলে 
সেই গুড়ে! ওষুধের ঢেল! গুঁড়ে। ওযুধকে ওই 
ছিদ্রপথে নামতে দেয় না। এজিটেটর ব্ৰাশের 
ঘুৰ্ণনে গুড়ো ওষুধের ঢেল| ভেঙে যায় অথব1 
স্থানচ্যুত হয় এবং গুড়ে! ওষুধ বের হবার পথে 
কোন বাধার সৃষ্টি করতে পারে ন৷ । 

১৩। এজিটেটর ম্পিনডিল-_-এজিটেটর 
ব্রাশ শাফটের গায়ে একটি লোহার রডের 
টুকরো তীর্কভাবে লাগান থাকে । ওই লোহার 
রঙের টুকরোর সাহায্যে এজিটেটর দোলে। 
তাই এই লোহার রডের টুকরোটিকে  এজিটেটর 
শাফট বলে। 


২১ 
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১৪ | এজিটেটর--এজিটেটর  শাফটের 
সাহায্যে যখন এজিটেটর দুলতে থাকে তখন ডাষ্ট 
কণ্টেনারের ভিতরের গুড়ো ওষুধ আলোড়িত 
হয় এবং সহজেই নামতে পারে । এজিটেটরের 
আলোড়নে যদি গুড়ো ওষুধের ঢেল! ন! ভাঙ্গে 
তবে সেই গুড়ে। ওষুধের ঢেল। নীচে নামতে 
পারে না। তাই গুড়ো ওষুধ ছিটানোর কাজে 
কোন রকম অনুবিধ! হয়,ন৷ । 

১৫। এয়ার প্যাসেজ--ডাষ্ট কণ্টেলারের 
নীচে থেকে একট! নলপথ ফ্যান হাউনিং-এর 


কেন্দ্র পর্যন্ত গিয়েছে, যাকে এয়ার প্যাসেজ বল 


হয়। কারণ বাইরের বায়ু ওই নলপথ দিয়ে 
ফ্যান হাউসিং-এ য়|য়। 

১৬। বেলী রেস্ট_চালক যখন যন্ত্ৰটিকে 
কাধে ঝুলিয়ে নেবে তখন যন্ত্রটির ভারসাম্য বজায় 
থাক! দরকার। নচেৎ ওষুধ ছিটাতে অনুবিধ! 
হয়। বেলী রেস্ট এমনভাবে লাগান থাকে যে 
লম্বা, রোগা, বেঁটে ও মোটা যে কোন লোক 
স্থুবিধ! মত বেলী রেস্টকে নিজের পেটে বেঁধে 
রেখে যন্ত্ৰটির ভারসাম্য বজায় রাখতে পারে। 

১৭। বেণ্ট--এর সাহায্যে ন্ত্রটিকে কাধে 
ঝোলান যায় এবং বেপ্টটিকে ছোট বড় করার 
“এ]|ডজাষ্টমেণ্টের” ব্যবস্থা থাকে। 

১৮। ক্লাম্প--এর সাহায্যে কোন যস্থকে 
আটকানো যায়। এটার একটি ডাষ্ট কণ্টেন!রের 
গায়ে ও আর একটি ফ্যান হাউসিং এর গায়ে 
আটকানো! থাকে । 


১৯। এক্সটটনশান পাইপ--অনেকখানি 


জায়গ। জুড়ে ওষুধ ছিটানোর সুবিধার জন্য 


এক্সটেনশান পাইপের প্রয়োজন হয়। 
২০। হোস পাইপ-ফ্যান হাউসিং-এরু 


ডেলিভারী মুখের ও এক্সটেনশানু পাইপের ম!ঝে 
হোস পাইপ থাকে। এই হোস পাইপে 
কয়েকটি খাজ থাকায় “ভেনচুরী” ক্রিয়ায় গুড়ে! 
ওষুধ ছিটানে হয় এবং ওষুধ মিশ্রিত বায়ুর 
গতিবেগ বৃদ্ধি পাঁয়। উপরস্ত হোস পাইপ 
নরম থাকায় একটেনশান পাইপটিকে ৪৫০ পৰ্যন্ত 
উপর-নীচ ডাইনে বামে অনেক বেশী জায়গ! 
জুড়ে ওষুধ ছিটানো যাঁয়। 

২১। মাউথপীম্‌--এক্সটেনশান পাইপের 
শেষ মাথায় ক্ল্যাম্প-এর সাহায্যে একে আটকিয়ে 
রাখ! হয়। মাউথপীসে গুড়ো ওষুধ বাধ! পেয়ে 
মাটিতে ছড়িয়ে পড়ে। উপরের দিকে উড়ে 
যেতে পারে না। 

২২। ডাষ্ট কণ্টোলিং লিট--এর সাহায্যে 
গুড়ে! ওষুধ কম-বেশী কর! যায়। এই শীট যত 
ভিতরে যাবে ততই গুড়ো ওষুধের পরিমাণ কম 
হবে। যত বাইরে আন! যাবে ততই গুড়ে 
ওষুধের পরিমাণ বাড়বে। 

হ্যাণ্ড ডাষ্টারের সাহায্যে শস্তক্ষেত্রে ওষুধ 
ছিটাবার প্রস্তুতি, পদ্ধতি এবং ওষুধ ছিটাবার পর 
করণীয় কাজ _- 

প্রথমে যন্ত্রটিকে পরীক্ষা করে দেখতে হবে 
ওট! কাজের উপযোগী আছে কিনা। ওর কোন 

ংশ বিকল হলে সেইমত মেরামত করে নিতে 
হবে। ডাষ্ট কণ্টেনারে তিন কেজি থেকে পাঁচ 
কেজি পৰ্যন্ত গুড়ে! ওষুধ নেওয়া চলে। পাচ 
কেজির বেশী ওষুধ নিলে ওষুধের চাপে এজিটেটর 
ব্রাশ এবং এজিটেটর ঘুরবে ন|। গুড়ো ওষুধ 
স্থাতসে তে থাকলে রোঁদ্রে শুকিয়ে নিতে হয়। 
ওষুধ যদি ঢেল! ঢেল। হয়ে থাকে তবে সেগুলে! 
ভেঙে গুড়ে! করে নিতে হবে। এইবার হন্ত্রটিকে 


৯২ 


শস্তক্ষেত্রে নিয়ে গিয়ে ভালভাবে নিজের শরীরে 
যন্ত্ৰটিকে আটকিয়ে নিয়ে বায়ুর অনুকূলে ওষুধ 
ছড়াতে হবে। শঙ্বযক্ষেত্রের শেষপ্রান্ত থেকে 
শুক করে শস্বাক্ষেত্রের মুখে এলে শেষ করতে হুবে। 
বাম হাতে এক্সটেনশান পাইপ ৪৫০ (ডিগ্রী ) 
পর্যন্ত ডানে-বামে ঘুরালে বিভিন্ন জায়গায় ওষুধ 
ছড়ানো যায়। ঝোড়ো বাতাস থাকলে ম!উথ- 
পীস্‌ নীচে নামিয়ে হ্যাণ্ডেল ধীরে ধীরে ঘোরাতে 
হবে। কণ্টোল সীটের সাহায্যে ওষুধের পরিমাণ 
প্রয়োজন বোধে কম-বেশী করে নিতে হবে। 
ওষুধের বিষক্রিয়ায় বিপদগ্রস্ত ন! হতে হয় সেইজন্তা 
নাকে মুখে পরিস্কার কাপড় বেঁধে নিতে হবে। 
ওষুধ ছিটাবাঁর সময় অন্য কেউ বিষক্রিয়ায় বিপদ- 
গ্রস্ত ন! হয়ে পড়ে সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। 

ওষুধ ছিট|নোর পর বাড়তি ওষুধ থাকলে 
পলিথিনের থলিতে সাবধানে রাখতে হবে যাতে 
ওই ওষুধ বাচ্ছাদের হাতে ন! পড়ে। বাড়তি 
ওষুধ রাখবার ইচ্ছা ন| থাকলে বা সে রকম 
বাড়ীতে জায়গা না থাকলে ছু কোদাল মাটি 
কেটে তার মধ্যে বাড়তি ওষুধ রেখে মাটি- চাপ! 
দিতে হবে। কুয়ো» পুকুর বা অন্ত কোন 
জলাশয়ে ওই ওষুধ ফেল! কোন মতেই উচিত 
নয়। কারণ এর ফলে এ জল থেকে জীবনহানি 
ঘটতে পারে। 

এইবার যঙ্থাটকে শুকনে৷ কাপড় দিয়ে মুছে 
নিরাপদে ব1 নিরাপদ জায়গায় রেখে দিতে হবে। 
সাবান দিয়ে হাত মুখ ভালভাবে ধুতে হবে। তার 
আগে জল খাওয়া এমনকি ধুমপানও নিষেধ। 
জাম! ক।পড় এবং গামছাতে যে ওষুধ লেগেছিল 
তা ভালভাবে পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত পুনরায় 
_ তা যেন ব্যবহার কর! ন! হয়। 
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কিভাবে “গুড়ে| ওষুধ ছিটানোর যন্ত্রটি” 
(হ্যাগু ডাষ্টারটি ) কাজ করে সে সম্বন্ধে এবার 
কিছু আলোচন! কর! যাঁক। 

হ্যাণ্ডেল ঘোরালে একদিকে দ্রুতগতিতে 
ফ্যান হাউসিং-এ.পাখা ঘোরে । তাতে ফ্যান 
হাউসিং-এর কেন্দ্রে বায়ু সের্টিফিউগাল শক্তিতে 
ডেলিভারির মুখে যায়। তার ফলে ফ্যান 
হ।উসিং-এর কেন্দ্ৰে শৃষ্যতার সৃষ্টি হয়। সেই 
শৃষ্যতার ব! ভ্যাকিউমের টানে এয়ার প্যানে 
মাধ্যমে বাইরের বায়ু ফান হাউসিং-এ ছুটে 
অ|সে । অপর দিকে বিভেল গীয়ারের সাহায্যে 
এজিটেটর ত্রাশ ঘোরে এবং এজিটেটর দোলে । 
তাই কন্টেনারের তলদেশের ছিদ্রপথে গুড়ে 
ওষুধ মাধ্যাকর্ষন পথে এয়ার প্যাসেজে পৌঁছলে 
ধাবমান বায়ুতে আলোড়িত ও মিশ্রিত হতে হতে 
ফ্যান হাউসিং-এ যাঁয়। ফ্যান হাউনিং-এর 
পাখার সাহায্যে আরও ভালভাবে মিশ্রিত হয়ে 
ওই গুড়ো ওষুধ মিশ্রিত বায় হোস পাইপে 
ষায়। হোস পাইপের “ভেনচুরি” ক্রিয়ায় গুঁড়ো 
ওষুধ মিশ্রিত বায়ু এক্সটেনশান পাইপের মুখ 
থেকে বেগে বের হয়ে বাইরের বাতাসে ছড়িয়ে 
পড়ে। এই ভাবেই যন্ত্রটি কাজ করে। 

সব শেষে যস্ত্রটির রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে 
আলোচনা কর! হচ্ছে ৷ ১ 

এজিটেটর ব্রাশ শাফট চ্যানেলের “অয়েল 
হোলে” মাঝে মাঝে মবিল তেল দিতে হবে। 
ফ্যানের বিয়ারিং এবং বিভেল গীয়ার এবং গীয়ার 
ট্রেনে মাঝে মাকে গ্রীজ দিতে হবে। অযনত্ব না 
করলে এর কোন অংশে সহজে নষ্ট হয় ন|। 
খেয়াল রাখতে হবে যেন হস্ত্রটির গায়ে জল ন! 
লাগে। 








ন পূৱ = 
49 


এই রাজ্যের বিভিন্ন শস্ত যেমন ধান, গম, পাট, আলু, আখ ইত্যাদি শন্তে নান! রকম 
রোগপে।কার আক্রমণ ছয়ে থাকে । এই পোক! ও রোগ দমন করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থাও নেওয়া 
হয়। বিভিন্ন জেলায় রোগপোকার আলাদ| আলাদ! নাম শুনতে পাওয়া যায়। আলাদ! নামের 
জন্তু নান! রকম বিভ্রান্তিয়ও সৃষ্টি হয়। সেঞ্ন্ঠ বিভিন্ন জেল! থেকে রোগপোকার নাম সংগ্রহ করে = 
পরিভাষ! সুপারিশ কমিটির কাছে ত! পেশ কর! হয় এবং যেসব বাংলা নাম এই কমিটি সুপারিশ 
করেন সে সম্বন্ধে ধারাবাহিকভাবে বন্ুদ্ধরায় প্রকাশ কর! হচ্ছে। এই কমিটি প্রথমে ধান, গম, 
আলু, আখ ও পাট সম্বন্ধে তাদের সুপারিশ পেশ করেছেন । 
রোগপোকার পরিভাধার স্থপারিশ কমিটিতে নিম্নলিখিত ব্যক্তির! আছেন। 
সভাপতি : ডঃ স্বধাংগু ভূষণ চট্টোপাধ্যায় 
সম্পাদকঃ ডঃ শঙ্কর মুখোপাধ্যায় 
সভ) : ডঃ নীলা ংশু মুখোপাধ্যায়, বিধানচন্দ্ৰ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় 
ডঃ মনোজ কুমার ঘোষ, ৰু 
ডঃ দিলীপ কুমার নাথ, প্রতিনিধি, কৃষি দপ্তর 
প্রতিনধিঃ শ্রী রবীন্দ্রদাথ থোষ, সি.এ.ডি.সি. 
ডঃ মাধবেন্ট্র বন্দোপাধ্যায়, ইণ্ডো-জার্মান ফার্টিলাইজার নং প্রজেক্ট । 
_ প্রথমে ধানের রোগ সম্বন্ধে সুপারিশগুলি প্ৰকাশ কর! হলে|। পরের সংখ্যায় ধানের পোকার 
বাংল! নাম সম্বন্ধে’ আলোচন! কর! হবে । | 





১৪ 


৩। ব্যাকটিরিয়াল রাইট 
(Bacterial blight) 


বহুগ্ধর! £ মাঘ £ ১৩৮৮ 


রোগ পোকার বাংলা নাম 
ধানের রোগ 


প্রস্তাবিত বাংল! না 


বাদামী চিট। 


কোন জেলায় কি নামে পরিচিত 


পুক্ললিয়| ও জলপাইগুড়ি বাদে অন্ার্ সব 
জেলাতেই এই রোগের নাম ঝলসা। তবে 
নদীয়ার কোন কোন জায়গায় এই রোগের নাম 
পাতাপোড়া। হুগলী ও কোচবিহারের কোন 
কোন জায়গায় এই রোগের লাম ধস| ৷ মেদিনী- 
পুরের ( পূৰ ) কোন কোন জায়গায় এই রোগের 
নাম ভুসা। পুরুলিয়া ও জলপাইগুড়ি জেলায় 
এই. রোগ যথাক্রমে হ্ুখা ও পাতাপোড়! রোগ 
বলে পরিচিত ৷ 


পুরুলিয়৷ ও কোচবিহার বাদে অগ্তান্ত সব 
জেলাতেই এই রোগের নাম চিটে । কোন কোন 
জেলাতে বাদামী চিটে বলে। নদীয়া! ও বৰ্ধমান 
জেলার কোন কোন জায়গায় পাতা দাগ 
রোগ বলে। মুপিদাবাদ জেলার কোন ফোন 
জায়গায় এই রোগের লাম বাদামী পোড়া গাগ। 
হুগলী জেলার ফোন কোন জায়গায় এই রোগের 
নাম এরচে পড়! বাদামী দাগ । পুরুলিয়া ও কোচ- 
বিহার জেলায় এই রোগ যথাক্ৰমে চিত! ও টাক! 
রোগ নামে পরিচিত । 


কোচবিহার ও টি... দে তন্তাই্য সব 
জেলাতেই এই রোগ ধস| ব| পাতাধস। রোগ 
নামে পরিচিত। পশ্চিম দিনাজপুর জেলার 
কোন কোন জায়গায় এই রোগকে শুকনে। 
রোগও বল! হয়। জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার 


১৫ 


বনুদ্ধর। £ জয়োজরিংশ বর্ষ ; ১০ম সংখ্য! 


৪। ব্যাকটিরিয়াল স্টিক 
. (Bacterial streak) 


৫। সিদ্‌ রাইট 
(Sheath blight) 


- ৬। সিদ্‌ রট. 
(Sheath rot) 


(Leaf scald) _ 


৮ ৷ স্তারো ব্রাউন লিফ স্পট 
(Narrow brown 
1581 spot) 


ডোর! দাগ 


খোল! ধস!, 


ধোড়মুখ পচ! 


ডগাপোড়! 


লাইনে দাগ 


১৬ 


জেলায় এই রোগ যথাক্রমে পাতাপোড়া ও 
বালস। রোগ নামে পরিচিত। 


নদীয়া, পুরুলিয়া। মেদিনীপুর ( পূৰ্ব ), মেদিনীপুর 
( পশ্চিম) এবং হুগলী জেলায় এই রোগটিকে 
ধস! বলা হয়। নদীয়। জেলার কিছু এলাকায় 
একে পাতাদাগ ধলে।. বর্ধমান জেলায় এই 
োগটিকে ডোর! ধস! বলে। পশ্চিম দিনাজপুরে 
এই রোগটিকে শির। পচা বলে। হুগলী জেলার 
অনেক এলাকায় একে ডোরাকাটা! বলে। 
২৪ পরগণ! ও জলপাইগুড়িতে এর নাম যথাক্ৰমে 
কুল্পে ও ডোর! দাগ। 


মুৰ্শিদাবাদ ও বৰ্ধমান জেলায় এই রোগ খোল! 
ধসা নামে পরিচিত। বিভিন্ন জেলায় এই 
রোগের নাম যথাক্রমে নদীয়ায় খোল! পচা, 
পুরুলিয়ায় পচা, পশ্চিম দিনাজপুরে পাত! ধলা, 
কোচবিহারে খোল! পচ! । বেশীর ভাগ জেলাতে 
এটি একটি অপরিচিত রোগ । 


বিভিন্ন জেলায় এই রোগের নাম যথাক্রমে 
নদীয়ায় ড'টি| পচা, ২৪ পরগণ!, বর্ধমান ও 
মুশিদাবাদে খোল! পচা, হুগলী ও পুরুলিয়ায় 
পচা) পশ্চিমদিনাজপুর ও কোচবিহারে 


পাত! পচ৷ ৷ 


কোনও জেলাতেই এই রোগটিয় পরিচিতি নেই। 
তবে হুগলী জেলায় এটি পচ! নামে পরিচিত । 


কোনও জেলাতেই এই রোগটির পরিচিতি নেই ৷ 


তবে মেদিনীপুর (পশ্চিম) জেলায় এটিকে 
বাদামী দাগ বলে। 


ডু 


বস্ুগ্ধর| £ মাঘ £ ১৩৮৮ 


নদীয়া, মুশিদা বাদ, বৰ্ধমান; মেদিনীপুর ( পূৰ্ব ), 
মেদিনীপুর ( পশ্চিম) ও হুগলী জেলায় এই 
রোগের নাম লক্ষ্মীরগ্ড। ২৪ পরগণা, মেদিনী- 
পুরের (পশ্চিম) কিছু এলাকায় ও পুরুলিয়! 
জেলায় এটি শুধু লক্ষ্মী নামে পরিচিত। বর্ধগ্নানের 
কিছু এলাকায় এর নাম লক্ষ্মীবুটি। মুৰ্ণিদ।বাদ 
ও পশ্চিম দিনাজপুরে এই রোগের নাম কালো 
ভুলে! ৷ কোচবিহারে ও হুগলীর কিছু এলাকায় 
এর নাম ভুসে| ৷ মু।পদাবাদের নিচি গলা 
একে তুয়ে| বল! হয়। 


নদীয়া) পশ্চিম দিনাজপুর, কোচবিহার ও হুগলী 
জেলায় এই রোগ ডাটা পচ! নামে পরিচিত-। 

এই রোগের নাম কাণ্ড পচা । 
মেদিনীপুর ( পশ্চিম ) এই রোগের নাম মাজ 
পচা । নদীয়া! জেলার কিছু এলাকায় এবং 
বর্ধমান জেলায় এই রোগের নাম গোড়া পচ| । 
হুগলী জেলায় কিছু এলাকায় ও পুরুলিয়ায় এই 
রোগ পচা নামে পরিচিত । 


শশী শীল ane a 


১৭ 







[ বাইরে থেকে ছুটি পাট বেৰাই গরুর 
গাড়ী ননীয়| জেলার অন্তৰ্গত একটি গ্রামের দিকে 
আসছে । | 
হামিদ মিঞ1-_( গাড়ীর চালককে উদ্দেশ্য করে ) 
কিগে। এত সকালে পাটের গাড়ী নিয়ে কোথায় 
যাচ্ছ? 
অকবর--বাই দেখি, ওদিকে তে! পাটের দর 
বেশী, বেচে কিনে হু পয়স। যাতে হয় তার জন্যই 
এই সকালে বেরিয়েছি। 
হামিদ_এই দেখ, তুমর। জানন। সরকার 
তে! নিয়ম করে দিয়েছে যে এখন থেকে বর্ডারের 
চাষীদের পাটের কার্ড দেবে। আমাদের কার্ড 
ন! থাকায় আমর! অঙ্ক বারের মত আর ইচ্ছেমত 
বেশী দামে পাট বিক্রি করতে পারবো ন|। 


কুৰি সম্প্রসারণ আধিকারিক, চাপড়! রক, নদীয়া । 


১৮ 






আক্বর--এ গ্যাখো, এই খবরডা তো আমর! 
জানিনে। তবে আর এ গাড়ি নিয়ে গিয়ে কোন 
লাভ নেই, শেষকালে কি ফ্যাসাদে পড়বে৷। 
কইরে পরাণ, গাড়ী গায়ের দিকে ঘোর! ৷ ওদিকে 
যাবার আর দরকার নেই। গাঁয়ে যে দর 
আছে, তাতেই বেচৈ দিয়ে ঘরে ফিরে যাই। 
কোন বিপদে পড়ে যার এখন ওদিকে গেলে। 
আল্লাই জানে কার মুখ দেখে ঘর থেকে আজ 
_. বেরিয়েছিলাম। 

(পাটের গাড়ী নিয়ে প্রস্থ।ন ) 

( গ্রামের বটতল। ) 
[ কয়েকজন চাষী তামাক খাচ্ছে আর নিজেদের 

মধ্যে কথাবার্ত! বলছে 
কালাচাদ--কিগো, তুমর! সব পাট বেচবার কাড 


পেয়েছ নাকি ? আমি তো বাপু তহশীলদারবাঝুর 


কাছ থেকে কাল কার্ড” নিয়ে এসেছি, কার্ড 
দেখতেও জব্বর হয়েছে। আমার সব জমি 
জায়গার হিসেব তোল! আছে তাতে। 

এবার মনে হচ্ছে আমাদের খুব স্থুবিধ| হবে। 


ফড়েরা এবার আর কম দামে আমাদের ঘর 


থেকে পাট কিনে বড় আন্দুলিয়াতে জে-সি- 
আইতে গিয়ে বেশী দামে পাট বেচে লাভ করতে 
পারবে ন|--ব্যাটার| সব জব্দ হয়েছে। 
মানিক-_তুমার গায়ের তে! সববাই কাড পেয়ে 
গেল কিন্তু আমাদের শোনপুকুর গায়ের মানুষ 
তো এখনও অনেকে কাড পেল না। আমাদের 
দেবে কিনা জানি না। 

কালাচ৷দ--দাখে, এই কথ! তোমার আমি মানব 
ন|। আমি নিজের চোখে দেখে এসেছি যে 
জে-এল-আর-ও অফিসে এই কার্ডের সবস্তুপ৷কার 
পাহাড়। কেষ্টনগর থেকে কৃষকদের তাড়াতাড়ি 
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বহুন্ধর! £ মাঘ £ ১৩৮৮ 
দেওয়ার জন্তু কার্ড এসেছে । 
মানিক--ত| হ্যাগো মোড়ল, এত হাজার হাজার, 
বিঘ৷ পাটের আবাদ ও নাম ঠিকানা এই এক 
মাসের মধ্যে শেষ করাও তে! খুব কঠিন কাজ। 
বাবুর! শেষ করতে পারষে কিন! কে জানে? 
কালাচাদ--ত| ঠিক। তবে তহশীলদারবাবুর! 
পঞ্চায়েত অফিসে বসে চৌকিদার দিয়ে খবর 
করিয়ে সব চাষীদের জমায়েত করছেন, মোট 
জমি ও পাটের হিসাব ও ফলন কার্ডে লিখে 
জে-এল-আর-ও অফিসে জম! দিচ্ছেন। এই 
বাবুর! তে! এই কাজে খুব খাটছেন। 
ফকির--আমি বাপু কালাচাদের সঙ্গে এই 
ব্যাপারে একমত। পাট্ট৷ নেওয়ার দিন বি-ডি-ও 
অফিসে যাবার পর আমিও জে-এল-আর-ও 
সাহেব; এ-ই-ও সাহেব সবাই একসঙ্গে বসে 
এই কার্ড সই করার কাজে ব্যস্ত--তখন তে 
প্রায় সাঝ লাগে লাগে। এই কাজে 
আমাদের ব্লকের বাবুর! খুব খেটে কাজ প্রায় 
শেষ করে ফেলেছে । আবার আরও দেখলাম 
কাড' ফুরিয়ে গিয়ে যাতে দেরী না হয়ে যায় তার 
জন্য তো! আগাম থেকেই পি-এ-ও অফিসে 
আবার একগাদ! কারের বই এসেছে। যাই 
বল বাপু আমাদের এই সরকার এখন চাষীদের 
দিকে খুব মন দিয়েছেন। 

(স্থান--বড় আন্দুলিয়! পাট ক্রয় কেন্দ্র) 

[ প্রথমেই দেখ! যায় সারি বেঁধে লম্বা! পাট 
বোঝাই গাড়ী দাড়িয়ে আছে] 
ফকির-_কি বলিস করিম এই কার্ডের ব্যবস্থ! 
হয়ে এখন বাপু আমাদের খুব ভাল হয়েছে। 
আমাদের এই পাটের মহাজনর! এতকাল 
আমাদের প্রায় মেরে ফেলেছিল আরকি? কি 
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_ বন্দ্ধর। £ অয়োত্রিংশ বর্ষ £ ১*ম সংখ্যা 


বলিস? 

করিম--ত। আর নয় চাচ।। গত সনে এত 
ভাল করে পাটের আবাদ করলাম। ফলনও 
পেলাম, ঘরে পাটের গাঁট ভতি কিন্তু টাকার 
জন্য বিনা চিকিৎসায় আমার আট বছরের 
মেয়েটাকে বাঁচাতে পারলাম ন| ৷ মহাজনর গরজ 
দেখাল, বিপদে পড়েছি দেখে ঠিক দাম দিতে 
চাইল না, টাকার অভাবে মেয়েটা! আমার সার! 
জীবনের মত চলে গেল--একি আমার কম ছুঃখু ? 
ফকির--অ।র দাম দিলেও তে| আজ ১০ টাক! 
কাল ২* টাক! এইভাবে টাক! দেয়। ও টাক! 
হাতেও থাকেনা, কোন কাজও হয় না। 


সামসের--ত| ফকির, তোর পাটের রং তে! 
এবারও খুব জেল্লা! দিচ্ছে। আমাদের চেয়ে দাম 
এবারও তুই বেশী পাবি। 


ফকির--( হেসে ) আরে এ ব্যাপারটা আমিতে। 
জেনেছি এ-ই-৪ সাহেবের কাছ থেকে। 
পরিষ্কার জলে পাটের জাক দিবি, আর মাটি 
ও কলাগাছ দিয়ে জাক চাপান দিবি ন| ৷ তবে 
দেখবি তোর পাটের রঙেও জেল্ল! দেবে ৷ 

( নারাণ থুতু দিয়ে টাক! গুণতে গুণতে হাসি 
মুখে গাড়ীর দিকে রওন| হ'ল) 

ফকির--কিরে নারাণ তুইতে। আগেই মেরে 
দিলি। আরে কার্ডটা ঠিক করে রাখ, হারালে 
বিপদে পড়বি। যখন পাট আনবি তখনতো! 
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আবার এই কার্ড লাগবে বাজার ছাড়া 
১৫-১৬ টাক! মন প্রতি বেশী দরে নিয়ে যাচ্ছ 
সেইজন্য মুখে হাসি ফুটেছে। বউটার জন্য 
একট! ডুরে শাড়ী নিয়ে য| ৷ 
নারাণ--( পঞ্চায়েত মেম্বার ) বুঝেছ ফকির ভাই, 
এবার পাটের দালালর| খুব বেকায়দায় পড়ে 
গিয়েছে । আমাদের মাথায় হাত বুলিয়ে ব্যাটার! 
ভাল ব্যবসা ফেঁদেছিল। এ বছর সরকার 
কাডে'র ব্যবস্থা! করে দেওয়ায় ওদের ব্যবসা! প্রায় 
লাটে উঠেছে। আমরা রোদে জলে সারাটা 
দিন মাথার ঘাম পায়ে ফেলে চাষ করি আর 
আমাদের মাগ ছেলের! না! খেয়ে বিন! চিকিৎসায় 
শুকিয়ে মরে। আর ওনার! বিনি পরিশ্রমে 
আমাদের মাথায় হাত বুলিয়ে বছর বছর জমি 
কিনছে দোতলা বাড়ী করছে। মনে হচ্ছে চাক৷ 
ঘুরবে আমর! আমাদের স্যায্য দাম পাব, 
আমাদের গাঁয়ের প্রধান সাহেবের সঙ্গেও 
এই কথা কাল হচ্ছিল । চাষীদের এখন সজ্ঘবদ্ধ 
হতে হবে এবং সরকারী নির্দেশমত চাষাবাদ করে 
বেশী ফলন ফলিয়ে মানুষের মত বাঁচার চেষ্ট। 
করতে হবে। আর দেখ এই কার্ড যেন কোন 
মতেই হাতছাড়। করোনা । তাহলে বিপদে 
পড়বে। 
( সকলে--ঠিক কথা ঠিক কথ! ঠিক কথ!) 
(প্রস্থান) _ 
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জাতীয় কুষিমেলার উদ্বোধন দিনে রাজ্যপাল এর ভি, ডি, পাণ্ডে, 
কেন্দ্ৰীয় কৃষি মন্ত্রী রাও বীরেচ্ছ সিং ও রাজ্য কৃষি মন্ত্ৰী জ্ৰীকমল গুহ 
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কৃষি মণ্ডপে যাজ্যপাল ও কেন্দ্রীয় কৃষি মন্ত্রী 





উদ্বোধন অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল-ও অতিথিদের বরণ 
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পশ্চিমবঙ্গ কুষি মণ্ডপের একাংশ 
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কেন্দ্ৰীয় সরকারের মণ্ডপ 
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রাজাপাল ও কেন্দ্রীয় কৃষি মন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গ কৃষি মণ্ডপে 
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রুষি প্রচার পুল্তিক| সম্বন্ধে দর্শকদের আগ্রহ 
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< 
৯১ 
- ন্টে ৰ্ক্ি [ শেষ অংশ ] 


* প্রয়োজনের চেয়ে বেশী সেচ দিলে লাভের চেয়ে লোকসান বেশী। চার! 
রোয়ার সময় ছিপছিপে জল রাখুন। 

* তারপর থেকে জমিতে মোটামুটি ৫ সেঃমি (২ ইঞ্চি) জল রাখুন। এজন 
জমিতে প্রয়ৌজনমত সেচ দিতে হবে। দীড়ানে| জলের গভীরত। বেশী থাকা 
চিক নয় । বেশী জল থাকলে পাশকাঠির সংখ্যা কমে যায়, গাছ মোট! হয় না ৷ 
চাপান সার দেবার আগে সম্ভব হলে জমি থেকে জল বার করে দিন। তবে 
মাটি যেন ফেটে ন! যায়। এর ফলে মাটি থেকে দূষিত বাতাস বেরিয়ে যাবে 
আর চারাগুলি মাটির জৈব পদার্থ থেকে সহজে খাবার নিতে পারবে। 

* এরপর স্থপারিশমত চাঁপান সার দিয়ে আবার সেচ দিন। এই সময় থেকে 


দান! পুষ্ট হবার সময় পর্যন্ত জমিতে অন্ততঃ ২২৫ সেমি (১২ ইঞ্চি ) 
জল ধরে রাখুন। 


সময়মত নিড়ান দ্বিন 

মাটির ভেতরের দূষিত গ্যাস বের করা এবং আগাছ৷ পরিষ্কার করার জন্য 
মাঝে মাঝে মাটি ঘেঁটে দেওয়| দরকার । এজন চার! রোয়ার পর ২৫ দিন অন্তর 
'২ বার হাত দিয়ে মাটি ঘেটে দিন ও আগাছা তুলে ফেলুন। পাশাপাশি সারির 
মধ্যে সরু নিড়ানি যন্ত্ৰ চালিয়েও মাটি ঘেটে দেওয়া! যায়। নিড়ানি যন্ত্ৰ ব্যবহার 
করলে সারির মধ্যে যেসব আগাছ! থেকে যায় সেগুলি হাত দিয়ে তুলে ফেলুন ৷ 


পরিমাণমত চাপান সার দিন 

পাশকাঠি ছাড়ার সময় একবার এবং থোড় আসার মুখে আর একবার 
নাইট্রোজেন সার চাপান দিন। চাপান হিসাবে একর পিছু কোন জাতের ধানে 
কখন কতটা! নাইট্রোজেন দেবেন ত! পরপৃষ্ঠার তালিকায় দেওয়া হোল। সম্ভব 
হলে চাপান সার দেবার আগে জল বার করে চাপান দেবার ৪৮ ঘণ্টা পরে 
আবার জল ঢোকান। 


২৬ 


তিৰি একর প্রতি নাইট্ৰোজেন (কেজি) 
ধানের জাত (মেয়াদ ভিত্তিক  পাশকাঠি ছাড়ার সময় থোড় আসার মুখে 





ন ক) জলদি | হও ১৮ 
কল খাঁ নাহি... | ২৪ ১২ 
গ) দেশী উন্নত _ ১৬ ৮ 
রোগ ও পোকার আক্রমণ থেকে ফসল বীচান 
- ঝলস! রোগ (ব্রাষ্ট )- এই রোগ দমনের জন্য ৩০০ লিটার জলে ৩০৯ 


কু মিলিলিটার হেনোসান মিশিয়ে প্রতি একরে স্প্রে করুন। হিনোসানের অভাবে 
; ৩০০ মিলিলিটার কিটাঁজিন ব| ৭৫* মিলিলিটার কুমান এল প্প্রে করুন। 
| প্রয়োজন হলে তবে রোগ দমনের ওষুধ ব্যবহার করবেন। এজন্ত নিয়মিত 
চৃ মাঠে গিয়ে ফসলের উপর লক্ষ্য রাখতে হবে এবং রোগের আক্রমণ দেখলে 
+= ওষুধ দিল। 
। মাজর! পোক! বোরো! ধানের প্রধান শত্ৰু । সাধারণতঃ মাঘের শেষ থেকে 
। এদের আক্ৰমণ সুরু হয়। তাই নিয়মিতভাবে সপ্তাহে অন্ততঃ দুবার আপনার 
| ক্ষেত দেখুন। গাছে মাজর| পোকার মথ (প্রজাপতি ) বা ডিমের গাদা দেখলে 
বুঝবেন যে ক্ষেতে এ পোকার আক্রমণ সুরু হয়েছে। 
সাধারণতঃ শতকর! পাচটি ব| তার বেশী পাশকাঠি মাজর| পোকায় আক্রান্ত 
দেখলে অথব! প্রতি ১০০টি গোছে ছুটি মাজর! পোকার মথ ব1 ডিমের গাদ। দেখা 
গেলে কীটনাশক ওষুধ দিন ৷ এজন্য নিচের তালিকায় দেওয়া যে কোন একটি 
_ ওষুধ ব্যবহার করুন। ং 








একর প্রতি ওষুধের 

পরিমাণ ( কেজি) 
ফোরেট . ৪ 
কাৰ্ধোফুরান ১০ 
কুইনালফস ৮ 
এণ্ডোসালফান | ১৩ 





২৭ 


ৰ 
গু 
a 


দানাদার ওষুধ ছড়ানোর পর থেকে ৫-৭ দিন পৰ্যন্ত ক্ষেতে ছিপছিপে জল রাখবে, 
ও মাটি ঘাঁটবেন না। দানাদার ওষুধ কিছু শুকনে! মাটির সঙ্গে মিশিয়ে নিলে 
ভালভাবে ছড়ানো যায়। ধানে থোড় আসার পরে আর দানাদার ওষুধ ব্যবহা 
করবেন ন| ৷ এরপরে; দরকার হলে তরল ওষুধ ব্যবহার করবেন । 


প্রতি লিটার জলে প্রতি একরের জন্য 


তরল ওষুধের নাম '_ ওষুধের পরিমাণ ৩০০লিটার জলে 
ওষুধের পরিমাণ 

২  /* (নমাৰ) (নিলিলিষার) : 
ফসফোমিডন ই ১৫০ 

মিথাইল প্যারাথায়ন ১ ৩০০ 
ফেনথায়ন ১ | ৩০৩ 
কুইনলফস ১২ ৪৫০ 
এণ্ডোসালফান ২ ৬০৯ 

লিনডেন E ৬০" 
ফেনিট্ৰোথায়ন ২ ৬০০ 





প্রতি একর জমিতে হাতে চালানো স্প্রেয়ারে ভালভাবে ওষুধ স্প্রে করার জন্য 
সাধারণতঃ ৩** লিটার ওষুধ গোল! জল লাগে। তবে গাছের বাড় অনুযায়ী 
কম ব| বেশী লাগতে পারে। দরকার হলে ১০ থেকে ১৫ দিন বাদে আবার 
এ পরিমাণ তরল ওষুধ স্প্রে করুন। অন্যান্য পোকার উপদ্রব হলে উপরে বল৷ 
যে কোন একটি ওষুধ ( তরল ) ষ্প্রে করুন। 

আজকাল বোরে! ধানে বাদামী শোষক পোকার আক্রমণ দেখা যাচ্ছে । 
এই শোষক পোকা গাছের গোড়ার দিকে থাকে। কাজেই পোক! দেখার ভন্ত 
গাছের গোড়ার দিকে নজর রাখুন এবং পাতার উপর ওষুধ ন! ছিটিয়ে গাছের 
গোড়ার দিকে ভালভাবে স্প্রে করুন। বোরে। ধানে ফুল আসার সময় থেকে 
সাধারণতঃ বাদামী শোষক পোকার আক্ৰমণ দেখ! যায়, তাই সে সময়ে নিয়মিত 


ক্ষেত ঘুরে দেখুন এবং আক্রমণ হলে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিন। ফুল আসা ক্ষেতে 
বিকালের দিকে ওষুধ স্প্রে করুন ৷ 


২৮ 





নীচের যে কোন একটি ওষুধ দিন। 


প্রতি লিটার জলে একর গ্রাতি ৩০* লিটার 
ওষুধের নাম ওষুধের পরিমাণ জলে ওষুধের পরিমাণ 
ৰ (মিলিলিটার/গ্রাম) (মিলিলিটার/গ্রাম ) 


্প্পীশস = 


' বি-এইচ-সি ৫*% _ 

(জলে গোল।) গুড়ে ৫ গ্রাম ১৫০০ গ্রাম 
কসফোমিডন ই মিঃলি ১৫* মিঃলি 
ডাইক্লোরভস নুভান ১-২ EE ১৫০ 5 
ম্যালাধিয়ন ত 5 ৬০০ 5) 
কার্ধারিল ২২ গ্রাম ৭৫০ গ্রাম 
বি-এইচ-সি ১০% গুড়ে! -= ১২ কেজি 


গন্ধী পোক!; লেদ। ব| শীষ কাট! লেদ। পোকার আক্রমণ হলে ১* শতাংশ 
বি-এইচ-সি গুড়ো একর প্রতি ১২ কেজি হিসাবে ক্ষেতে ও আলে বিকালের দিকে 
ভালভাবে ছড়াবেন। 
ফসল তোলা 

শীষ বেরুনোর একমাসের মধ্যেই দানা পুষ্ট হয়ে কাটার উপযুক্ত হয়। ধান 
পেকে গেলেই কেটে সঙ্গে সঙ্গে ঝাড়াই-মাড়াই করে পরে খড় ও ধান আলাদ! 
করে ভালভাবে শুকিয়ে নিন। 

দেরী করে কাটলে এবং কাটার পর সঙ্গে সঙ্গে ঝাড়াই-মাড়াই না করে মাঠে 
ফেলে রাখলে দানা ঝরে নষ্ট হ'তে পারে; তাছাড়া ই'ছুরে, পোকা মাকড়ের দ্বার! 
এবং ঝড়-বুষ্টিতে ক্ষতি হতে পারে । এছাড়। দেরী করে কাটলে ধান থেকে চাল 
করার সময় বেশী খুদ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে । ঠিক সময়ে ধান কেটে 
ক্ষতির সম্ভাবন! থেকে ফসল বাচান। 


ফলন 
উন্নত প্রথায় চাষ করলে একর প্রতি ২০--২৫ কুইণ্টাল ধান পাওয়৷ ষায়। 


২৯ 


বৌৱরে| ধানের রোগ-পোকা দমনের জন্য বল| রোগ-পোক| নাশক 


ওষুধগুলির রাসায়নিক ও বাজারে প্রচলিত নামের তালিকা _ 
রাসায়নিক নাম বাজারে প্রচলিত নাম = 
রোগনাশক 
মিথোক্সি-ইথাইল মারকিউরিক  খ্যাগালল-৬, াঙ্কাসন-৬, একটা 
ক্লোরাইড এস ও এমিশান-৬ ক 
অরগানে! ফসফরাস হিনোগান ই টা, ইসি না 
ডাই-মিধাইল-ডাই-থিও কাৰোমেট কুমান এল ৫০ ইসি; জিরাম 
ফসফামিডন ডিমেক্রুন-১০০, কসফানিডন-১০ 
কুইনালফস ( দান!) একালাক্স ৪ জি | 
লিনডেন | লিনটাফ ২০ ইসি, টানা ২০ ইসি, 

লিনডেন ২০ ইসি, ভিক্টর-এল ২* 

ফোরেট ( দান! ) থাইমেট ১০ জি, ফোকবেট ১* জি, 


এগ্োসালফান ( দান৷) 
কার্ধোফুরান ( দান! ) 
মিথাইল প্যার।থিয়ান 


ফেনথিয়ান 
ফেনিট্রোথায়ন 


ডাইক্লোরোভস 
ম্যালাথিয়ন 
কার্ধারিল 


কুনালফস ( তরল) 
এণ্ডৌসালফান ( তরল ) 


ফোৱেটক্স ১০ জি 

থায়োডান (দান1) _ 

ফিউরাডান৩ জি: ্ 
মেটাসিড, প্যারাটক্স ৫০ ইসি, মি " 
প্যারাথিয়ন ৫০ ইসি 

লেবাসিড | 
এাশ্রোথায়ন ৫০%  সুমিথায়ন ৫০) 
এযাকোথায়ন ৫* 

মুভান, ডাইক্লোরোভস ৭৬% ইসি 
সাইথিয়নঃ ম্যালাথিয়ন ৫* ইসি, 
এলোধিয়ান ৫* ইসি, কিষাণ ম্যালা- 
থিয়ান ৫০ ইসি; ম্যালাটক্স ৫ ইসি 
সেভিন, কিলেন কাৰ্বারিল, 

কার্ধারিল ৫০% 

একালাক্স ২৫% 

থায়োডান ৩৫%, থায়োনেক্স ৩৫ ইলি, 
কিষাণ এণ্ডোসালফান ৩৫%, থায়োফেন 
৩৫, থায়োমেক্স ৩৫ ইলি, ছিলডান, 
থায়োটেক্স ৩৫ ইসি, এণ্ডোসালফান 
৩৫%।এমিইাপ। থারোদার ৪৪ ইনি t 





1] 


“শুধু কুষি নয়, দরকার কুষকেরও উন্নতি” 


মুখ্যমন্ত্রী 


১২ই ফেব্রুয়ারী জাতীয় কৃষিমেলায় পুরস্কার 


বিতরণ অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী তরী জ্যোতি বন্দু বলেন 


যে কৃষির উন্নয়ন করলেই হবে না; ধার! চাষ 
করেন, সেই কৃষকদের ও সেই সঙ্গে উন্নতি করতে 
হবে। গত ২৩শে জানুয়ারী কলকাতায় পাক 
সার্কাস ময়দানে তৃতীয় জাতীয় কৃষিমেলার 
উদ্বোধন হয়েছিল । পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার; 
ত্ৰিপুর|; মিজে।রাম প্রভৃতি রাজ্যের মণ্ডপ ছাড়াও 
এই মেলায় ছিল, কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন 
দপ্তর, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির অধীন 
বিভিন্ন সংস্থ। ও বিভিন্ন বেসরকারী উদ্যোগের 
প্রদর্শনী ৷ 

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন 


- কৃষিমন্ত্রী গ্টী কমল গুহ ৷ এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত 


ছিলেন আসামের কৃষিমন্ত্রী শ্রী শান্তিরপ্জন দাস, 
মহারাষ্ট্রের কৃষিমন্ত্রী ভগবৎ রাও গায়কোয়াড়। 


মহারাষ্ট্রের কৃষিমন্ত্রী বলেন যে ভারতের জনসংখ্যা 


৩১ 





বসুস্ধর| £ ত্রয়োত্রিংশ বর্ষ £ ১০ম সংখ্য! 


গত পয়ত্রিশ বছরে অনেক বেড়ে গেছে। এই 
ক্রমবর্ধমান লোকসংখ্যার খান্ত যোগানের জন্য 
খান্তোতপাদন প্রচেষ্টা আমাদের বাড়িয়ে যেতে 
হবে। আসামের কৃষিমন্ত্ৰীও খাঞ্ছোৎপাদন 
বাড়ানোর উপর গুরুত্ব দিতে গিয়ে সেচের আরও 
সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তার কথ বলেন। 
মুখ্যমন্ত্রী শ্রী জ্যোতি বসু বলেন যে শুধু কৃষির 
উন্নতি নয়, দরকার কৃষকেরও উন্নতি । অনেক 


জায়গায় কৃষি এগিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু গ্রামের 
সাধারণ মানুষ তার স্থবিধ| পাচ্ছে ন|। গ্রামের 
লোকের কেনার ক্ষমতা বাড়ানো দরকার ।, 
ন! হলে দেশের বাড়তি জিনিস বিক্রির জন্য 
বাইরের বাজার খুঁজতে হয়। তাতে দেশের উন্নতি 
হয় ন|। দেশের মধ্যেই বাজার চাই। এজন্য 
গ্রামবাসীর কেনার ক্ষমতা বাড়ানো দরকার । 
ফসলের উচিত দাম কৃষক যাতে পায় তা দেখতে 





হবে। মুখ্যমন্ত্ৰী এই মেলার সার্থকত! বর্ণন। 
করতে গিয়ে বলেন যে কৃষি একটি জাতীয় 
সমস্যা । এই ধরণের মেলার স্থবিধ| হচ্ছে 
পারস্পরিক যোগাযোগের মাধ্যম কষিকে আরও 
উন্নত কর যায়, কৃষকদের শেখার সুযোগ 
বাড়ে। এ ছাড়! জাতীয় সংহতি রক্ষার ক্ষেত্রেও 
জাতীয় মেলার যথেষ্ঠ ভূমিক| রয়েছে। 

এই অনুষ্ঠানে মেল! অথরিটির পক্ষে পশ্চিম 
বঙ্গ কৃষিশিল্প নিগমের ম্যানেজিং ডিরেক্টর 
পি, এস্‌, ইংটি; কেন্দ্রীয় সরকারের কৃষি দপ্তরের 
সম্প্রসারণ আধিকারিক ও, রহম নও ভাষণ দেন। 
ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন পশ্চিমবঙ্গের কৃষি সচিব 
পি, ভি; শেনোই। 


শ্রেষ্ঠ প্রদর্শক হিসাবে যারা নির্বাচিত 
হয়েছেন তাদের পুরস্কার দেন যুখ্যমন্ত্রী। মেলার 
মণ্ডপগুলির মধ্যে প্রথম পাঁশ্চমবঙ্গ, দ্বিতীয় 
ত্রিপুর1, এবং মহারাষ্ট্র ও আসাম বিশেষ পুরস্কার 
পেয়েছেন। কেন্দ্রীয় সরকারী সংস্থাগুলির মধ্যে 
প্রথম হয়ে পুরস্কার পেয়েছেন খাদ্য ও পুষ্টি মণ্ডপ, 
দ্বিতীয় সংরক্ষণ বিভাগ । 

অন্যান্য যার! পুরস্কার পেয়েছেন তাদের মধ্যে 
আছে জাতীয় বীজ নিগম, পশ্চিমবঙ্গ কৃষিশিল্প 
নিগম, সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক ইত্যাদি। 

এঁদিনই মেল! শেষ হওয়ার কথা ছিল। 
কিন্তু দর্শকদের আগ্রহে মেল। ১৫ই ফেব্রুয়ারী 
পর্যন্ত বাড়িয়ে দেওয়া হয়। 


স্্ ডৰ -*__ ----ঁশশিশ্ি, 
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পত্রিকায় প্রকাশিতব্য বিষয়বস্তু ঃ কৃষি বিষয়ক পরিকল্পনার তথ্য, গবেষণার ফলাফল সম্বন্ধে জাতব্য তথ্যাদি, প্রবন্ধ, 
ছোটগল্প, নাটিকা, সাক্ষাৎকার, নক্সা, কবিতা, প্রযুক্তিগত সমস্যা ও সমাধানের সুপারিশ, প্রশ্নোত্তর, কৃষি সম্পকীয় সরকারী 
নীতি, প্ৰকল্প-পরিচিতি ও কাজের অগ্রগতি, কৃষি যন্ত্রপাতি, সেচ ও বিদ্যুতের ব্যৰহারগত সমস্যা ও সুপারিশ, শস্য ও ফসল 
সংরক্ষণ, সমবায় ও কুষিখণ, কৃষি বিপনন, বিভিন্ন জেলার কৃষকদের অতিক্ততার সংবাদ ও রচনা, কৃষকদের স্থানীয় এবং 
সমষ্টিগত অভাব-অসুবিধার কথা, পশসুপক্ষী পালন, মৎস্যচাষ, বনসম্পদ সংরক্ষণ, ভূমি সংরক্ষণ ও সদ্বাবহার, ভূমিসংস্কার- 
গত রচনা ও সংবাদ, গাহ স্থ্যবিজান, সমাজ শিক্ষা ও উন্নয়ন, কৃষিভিত্তিক কুটির ও ক্ষ দশিল্প, গ্রামীণ অর্থনীতি ও কৰ্ম- 
সংস্থানের সমস্যাদি এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে রেখাচিত্র, আলোকচিত্র, চিত্রকলা ইত্যাদি ৷ 


রচনার জন্য সন্মানমূল্য £ কেবল নিম্নবর্ণিত ধরণের মৌলিক রচনার জন্য (প্রকাশিত হবার পর) নিম্নলিখিত হারে 
সম্মানমূল) দেওয়া হবে । (ক) উচ্চমানের কৃষি প্রযুক্তিগত (টেকনিক্যাল) প্রবন্ধ £ ৭৫ টাকা, (খ) সাধারণ কৃষি প্রযুক্তিগত 
(টেকনিক্যাল) প্রবন্ধ £ ৫০ টাকা, (গ) সাধারণ কৃষি বিষয়ক প্রবন্ধ/কুষি বিষয়ক নাটিকা £ ৪০ টাকা, (ঘ) সাধারণ প্রবন্ধ 
ও ছোটগল্প £ ৪০ টাকা, (ঙ) কবিতা (প্রকৃতি ও গ্রাম প্ৰাসঙ্গিক) £ ২৫ টাকা । 

রচনা ফুলফ্ৰেপ কাগজের এক পৃষ্ঠায় (মোট ১৫০০ শব্দের অনধিক) কালি দিয়ে স্পষ্ট বাংলা অক্ষরে লিখে সম্পাদিকার 
ঠিকানায় (সম্পাদিকা, বসুন্ধরা, অফসেট প্রেস, ৪২ প্লাহামস্‌ রোড, কালিকাতা-৪০) পাঠাতে হবে । রচনার দুইকপি 
পাঠান বান্ছনীয় । যথাযথ মূল্যের ডাকটিকিট দেওয়া না থাকলে অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠান হবে না । 


গ্রাহক হবার নিয়ম £ যে কোন মাসে বসন্ধরার গ্রাহক হওয়া যায় । কিন্ত বাংলা সনের বৈশাখ থেকে চৈত্র পৰ্যন্ত 
এক বছরের কম সময়ের জন্য গ্রাহক করা হয়না । মাসিক সংখ্যার প্রতি কপির মলা ২৫ পয়সা। অগ্ৰিম 
এককালীন প্রদেয় বার্ষিক টাদার হার ৩:০০ ষ্টাকা । চাঁদার টাকা “কৃষি অধিকর্তা পশ্চিমবঙ্গ’-এর নামে লেখা 
রেখাক্রিত (ক্ৰুসড) পোস্টাল অর্ডার অথবা বেথাঙ্কিত চেক-এর মাধ্যমে সম্পাদক, বস্‌ক্ষরা, অফসেট প্ৰেস, 
৪২, প্লাহাম্‌স্‌ রোড, কলিকাতা-৭০০০৪০-এ পাঠাতে হবে । 


বিজ্ঞাপনের হার £ প্রেখম প্রচ্ছদের জন্য এবং অর্ধ পৃষ্ঠার কম কোন বিজ্ঞাপন নেওয়া হবে না) $ প্রচ্ছদ (৪ কভার) $ 
৫০০ টাকা, প্রচ্ছদ (২য়/৩য় কভার) £ ৪০০ টাকা, সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা £ ৩০০ টাকা,, সাধারণ অৰ্ধ পৃষ্ঠা £ ২০০ টাকা । 
বার্ষিক চুক্তিবদ্ধ বিজাপনের অগ্রিম প্রদেয় মোট ম্জোর উপর ২০ শতাংশ হারে এবং ‘আই-ই-এন্‌-এস্‌’ দ্বারা স্বীকৃত 
এজেন্সীকে বিক্তাপনের মোট মল্যের উপর ১৫ শতাংশ হারে কমিশন দেওয়া হয় । 


ইহা একটি কুষ-সম্পাকত ব্যবসায় এবং গ্ৰামীণ সমস্যা ও উন্নয়নমূলক যে কোন বিজ্ঞাপন (সরকারী নীতির পরিপস্থী নয়) 
গ্ৰচারের কার্যকরী ও উপযুক্ত মাধ্যম । সরকারী, বিধিবদ্ধ|স্তয়ংশাসিত সংস্থা অথবা বেসরকারী প্ৰতিষ্ঠান, বাক্ষ, সমৰায় 
প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি সকলেই এই পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিতে পারেন । 


কমিশন এজেণ্ট ১ কলিকাতাসহ বিভিন্ন জেলায় একাধিক বিক্রয়কারী এজেন্সী তালিকাতুক্ত, করা হয় । ১০০ কপি: 
কমে এজেন্সী দেওয়া হয় না । এজেনসাগুলিকে ২০ শতাংশ হারে কমিশন দেওয়া হয় । এজেন্সীকে অর্ডার দেওয়া 
কপির মোট মল্যের টাকা (২০% কমিশন বাদে) অগ্রিম আদায় দিতে হয় । 





রেজিঃ নং ডব্লিউ বি/এসসি-৮৯ ৰ্স্ুগ্ধৰ৷ £ মাঘ ; ১৩৮৮ 


চাষবাসের সাহায্যে 
নানান সামগ্রী যোগান দিতে এগিয়ে এসেছে সী ১ 


ওয়েষ্ট বেঙ্গল এ্যাগ্রো-ইণ্ডাষ্ীজ কর্পোরেশন লিমিটেড _ 





আধুনিক প্রথায় চাষ এবং কম খরচে আরও বেশী ফলন্রে জন্তু পাবেন £ 
১। উন্নত মানের বীজ ১। জেটর | ইণ্টারন্যাশনাল / এস্কর্ট। 
ফোর্ড ট্রাক্টর। 
২। রাসায়নিক সার ২। কুবোটা! / মিৎশুবিশি পাওয়ার টিলার | 
৩। “সুজল|” ডিজেল-চালিত ৫ ঘোড়ার 
৩। জৈব সার পাম্পসেট। 
৪। যন্ত্ৰ ও হস্তচালিত “বেনাগ্ৰে৷” স্প্রেয়ার। 
৪। রোগ ও কীটনাশক ওঁষধ (Sprayer) 
৫। স্পা 
রি ৬। হস্তচালিত হুইলহে| / সীড, উইডার / 
সীড, ড্রীল / লোহার লাঙ্গল, ইত্যাদি | 
তদুপরি, 
(ক) কুচবিহারের দিনহাটায় ক.. রেশন একটি সিগার ও চুরুট তৈরীর কারখান। স্থাপন 
করেছে, যেখানে স্থানীয় উৎপন্ন তামাক পাতা থেকে উৎকৃষ্ট মানের সিগার ও চুরুট তৈরী হচ্ছে। 
(থ) কর্পোরেশন কলকাতার কাছে বানতলায় একটি কারখানা স্থাপন করেছে, এযখানে 
যান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রতিদিন সহরের অব্যবহার্য আবর্জন! থেকে মূল্যবান জৈব সার উৎপন্ন হুচ্ছে। 
বিশদ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন ঃ 
ওয়েষ্ট বেঙ্গল এ্য৷গ্ৰে[- ইঁণ্ডাষ্ী জ 
কপে/রেশন লিমিটেড 
( একটি সরকারী সংস্থ| ) 
ES OE দা কো | 288৮১ ত - ৭০০০০১ 
টেলিগ্রাম £ এশ্রিনপুট, £ ২২-২৩১৪ 


( কৃষি তথ্য সংস্থ। কর্তৃক অফসেট প্রেসে মুদ্রিত ও প্রচারিত ) 


৯ 


